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একাদশ পারা 


চীকা-২১০, এবং বাতিল অজুহাত পেশ করবে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন মুনাফিকগণ, তোমাদের এ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়। 
টীকা-২১১. যে, তোমরা কি মুনাক্ষিকী থেকে তাওবা করছো, না স্টোর উপর অটল থাকছো! কোন কোন ভাফসীরকারক বলেছেন, তারা প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলো যে, ভবিষ্যতে তারা সু'মিনলের সাহায্য করবে। এটাও হতে পারে যে, এসস্পর্কেই বলা হয়েছে- আল্লাহ্‌ ও রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন- 


তোমরা তোমাদের এ প্রতিষািটাও পূরণ করছো কিনা। 


ভীকা-২১২. নিজেদের এ অভিযাল থেকে ফিরে গিয়ে মদীনা তৈয়্যবায় 


পারা £১১ 





[ভাবনায় থাকবেনা (২১৩)। তবে হা, তোমরা! 
তাদের চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দাও (২১৪) । তারা 
[তো নিরেট অপবিত্র (২১৫)এবংতাদের ঠিকানা 
[হচ্ছে জাহান্নাম; ফলস্বরূপ সেটারই, যা তারা 
[উপার্জন করতো (২১৬) । 


৯৭. যরুবাসীগণ (২১৯) কুফর ও মুনাফিক 
[মধ্যে কঠোরতর (২২০) এবং এরই উপযোগী 
(যে, আল্লাহ্‌ যেই নির্দেশ আপন রসূলের উপর 
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সানখিল - ২. 


অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সারাল্লাহতা “হালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে শপথ করে বলেছিলো যে, এখন থেকে সে আর কখনো জিহাদে যাবার 
বেলায় অলসতা করবেনা। আর বিশ্বক্ল সরদার সাপ্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে দরখাস্ত করলো যেন হুযুর তার উপর সন্তুষ্ট য়ে যান। 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ এবং এর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়েছে। 


টীকা-২১৭. এবং তাদের অজুহাত গ্রহণ করে নাও, তবে তাতে তাদের কোন উপকার হবেনা ৷ কেননা, তোমরা যদি তাদের শপথের প্রতি গুরুত্বও দাও, 
টীকা-২১৮. এ জন্য যে, তিনি তাদের অস্তরের কুফর ও মুনাফিক সম্পর্কে জানেন 


টীকা-২১৯. অর্থাৎ জঙ্গলে বসবাসকারীগণ 


'টীকা-২২০. কেননা, তারা জ্ঞানের সভা-সমিতি ও জ্ঞানীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকে 


'চীকা-২১৩. এবংতাদেরপ্রতি দোষারোপ 
ও ভিরক্কার করোনা । 


টীকা-২১৪. এবং তাদেরকে পাশ কেটে 
চলো। কোন কোন ভাফসীনকারক 
বলেছেন, এর অর্থ হলো- 'তাদের সাথে 
বসা ও তাদের সাথে কথা বলা পরিহার 
করো সৃতরাংযখন নবীকরীয সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় 
তাশরীক্ষ আনয়ন করলেন, তখন হুর 
(দে) যুদলমলদেরকে নির্দেশ দিলেন 
যেন তারা মুনাফিকদের সাথে উঠা-বসা 
নাকরেন এবংতাদের সাথে কথাবার্তানা 
বলেন। কেননা, তাদের অস্তর অপবিত্র 
এবং কার্যকলাপ মন্দ । আর দোষারোপ ও 
তিরফ্কারের ফলে তাদের সংশোধন 
হবেনা । এ কারণে যে, 

চীকা-২১৫. এবংঅপবিতরভা হতে পবিত্র 
হওয়ার কোন উপায় নেই 
চীকা-২১৬. দুনিয়াতে অসৎ কার্যকলাপ । 
শানে সুঘূলঃ হযরত ইবনে আববাস 
(রোদিয়াল্লাহু আন্হুযা) বলেছেন, “এ 
আয়াত জুদ ইবনে কায়স ও মা'তাব 
ইবনে কৌশায়র এবং তাদের সঙ্গীদের 
প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা আশি জন 
মুনাফিক ছলে ৷" 

নবী করীম সান্লাল্লাহ্‌ তা'আলা আলায়হি 
ওয়সাল্াথ এরশাদ করেন, “তাদের নিকট 
বসবেনা ও তাদের সাথে কথা বলবে 
না” হযরত মুক্যাতিল বলেছেন, “ এ 
আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর প্রসঙ্গে 


টীকা-২২১. কেননা, তারা ঘা কিছু বায় করে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তো করেনা; বরং লোক দেখানোর জন্য ও মুসলমানদের 
ভয়েই বায় করে থাকে 


টীকা-২২২. এবং তারা এ প্রতীক্ষায় থাকে যে, মুসলমানদের শক্তি কখন রাস পাচ্ছে এবং কখন তারা পরাজিত হচ্ছে। তাদের তো খবর নেই আল্লাহ্র 
ইচ্ছা সম্পর্কে। তা বলে দেয়া হচ্ছে-. 


টীকা-২২৩. এবং তারাই দুঃখ দুর্দশা ও দুরবস্থার শিকার হবে; 


শানে নুযূলঃ এ আয়াত আসাদ, গাতফান ও তামীম গোল্রসমূহের অশিক্ষিত লোকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্যে 
যাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কথা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে। (খাযিন) 


টীকা-২২৪. মুজাহিদ বলেছেন যে, এসব লোক 'মুষায়নাহ্' গোত্রের উপাগোত্র'মুক্াবরান-এরই । কালবী বলেছেন, তারা ছিলো *আসলাম', ‘গিফার' ও 


“তারা কৌরাঈশ ও আনসার, জুহয়নাহ 
ও মুযায়নাহ্‌, আসলাম ও শোজা' এবং 
গিফার নামক গোতরঙলোর আযাদকৃত 
ক্রীতদাস ।আললাহ ওরসূল ব্যতীত তাদের 
অন্য কোন প্রচ নেই। 

চীকা-২২৫. অর্থাৎ যখন ভারা বসূল 
করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাযের দরবারে সাদ্কাহ নিয়ে 
আসতো, তথন হুযূর তাদের জন্য কল্যাণ, 
বরকত ওমাগফিরাতের দো'জাকরতেন। 
এটাই রসূল করীম সান্লা্তাহ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাপ্াষের নিয়ম ছিলো। 
মাস্আলাঃ এটাই ফাতিহা-খানির উৎস 
যে, সাপবা সাথে মাগফিরাতের দো'আ 
করা হয়। সুতরাং ফাতিহাকে বিদ'আত 
কিংবা অবৈধ বলা ক্োরম্বান ও হাদীসের 
পরিপন্থী । 

ভীকা-২২৬. এসব হযরত, খারা উভয় 
ব্বিবলার দিকে লামায় আদায় করেছেন, 
অথবা বদরের যুদ্ধে অংশ খ্রহণকারীরা, 
কিংবা যারা 'বায়'আত-ই-রিদ ওয়ান'-এ 
অংশগ্রহণ করেছেন। 

টীকা-২২৭. প্রথম আক্বাহ্র বায় আত- 
এ অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা 
সংখ্যায় ছয়জন ছিলেন। আর দ্বিতীয় 
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এবং কিছু সংখ্যক মরুবাসী হচ্ছে 
তারাই, যারা যা কিছু আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে 
[তাকে অর্থদণ্ড বলে যনে করে (২২১) এবং 
তোমাদের উপর ভাগ্য বিপর্যয় আসার রতীক্ষায় 
থাকে (২২২); এবং তাদের উপরই রয়েছে মন্দ 
|ভাগ্য-চক্র(২২৩); এবং আল্লাহ শ্রোতা, ভ্ঞাতা। 


৯৯৯. এবং কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক হচ্ছে 
তারাই. যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর ঈমান 
রাখে (২২৪) এবং যা কিছু ব্যয় করে তাকে 
আল্লাহ্র নেকট্যসমূহ এবং রসূলের নিকট 
'দো'আসমূহ লাভ করার উপায় মনে করে 
(২২৫)। হা হা, তা তাদের জন্য (আল্লাহ্র) 
সানিধ্য পাতের উপায়। আল্লাহ্‌ অতি সন্ভূর 
| তাদেরকে নিজ রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু । 

নু" 
৯০০. এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম 
মুহাজির (২২৬) ও আনসার (২২৭) এবং যারা 
[সৎকর্ের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে (২২৮), 
[আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট (২২৯) এবং তারাও 
আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (২৩০); এবং তাদের জন্য 
্ুত রেখেছেন যাগান (জান্নাত), যেগুলোর 
[নিমদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত | তারা সদা-সর্বদা 
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আক্বারবায় আতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা সংখ্যায় বার জল ছিলেন এবং তৃতীয় বায'আত-ই-আক্বায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা সত্তরজন 
সাহাবী ছিলেন। তাঁদেরকে আনসার সাহাবীদের অগ্রণী বলা হয় (খাযিন) 


ঢীকা-২২৮. কথিত আছে যে, "তারা 'বলতেঅবশিষ্ট'মুহাজির' ও "আনসার" সাহাবীগণকে বুঝায় সুতরাং তখন সমস্ত সাহাবীই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। 


অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'অনুসারীগণ' দ্বারা ক্যামত পর্যন্ত এসব ঈমানদারের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা ঈমান, আনুগত্য ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে আনসার 
ও সুহাজিরদের পথ অনুসরণ করেন। 


চীকা-২২৯. তার নিকট তাদের সংবর্ম গৃহীত । 
'চীকা-২৩০. তার সাওয়াব ও দানের উপর সন্তুষ্ট 


টীকা-২৩১. অর্থাৎ মদীনা তৈয়্যবার আশে-পাশে 

টীকা-২৩২. এর অর্থ হয়ত এহ যে, এমনভাবে জানা, যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তারা অবহিত হবে, তা হচ্ছে 'আমার জানা যে, আমি তাদেরকে শান্তি 

দেবো। 

অথবা, এ যে, হর সালা তা আলা আলায়হি ওয়াল মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে জনা 

দান করা হরেছে। যেমন, অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে- ঠ৯-/| ৬5 ০৯ +১. 

সুরেই চিনতে পারবেন” (জুমাল) 

কালবী ও সুদী বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুম'আর দিন খোতবার জন্য দণ্ডায়মান হয়ে একেক জনের নাম ধরে এরশাদ 

করেছিলেন, “বের হয়ে যাও, হে অক! তুমি মুনাফিক । বের হয়ে যাও, হে অযুক। তুমি মুনাফিক!" তখন কয়েকজন লোককে মসজিদ থেকে অপমানিত, 

করে বের করে দিয়েছিলেন । এ থেকেও প্রতীয়মান হয় খে, হযুরকে (দঃ) পরে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে জান দান করা হয়েছে। 

টীকা-২৩৩. একবারতো দুনিয়ার মধ লাঞ্ছনা ও হত্যা দ্বারা আর দ্বিতীয়বার কবরের মধ্যে । 

'ডীকা-২৩৪, অর্থাৎ দোযখের আযাবের দিকে, যা'তে তারা সর্বদা বন্দী থাকবে । 

ভীকা-২৩৫, এবং তারা অন্যান্যদের মত মিথ্যা অজুহাত পেশ করেনি এবং আপন কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়েছে । 

শানে নুযুলঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে. এ আয়াত মদীল ৈয়াবার মুসলমানদের একটা দলের গসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তারুকের 
লাভত] বক্ষে অংশ খহণ করেনি। এরপরে 

লক্দিত হয়েছে এবং ভাওবা করেছে। 

5282114161307 | আর বলেছে, “হায় আফসোস! আমরা 


পূর্বেকার বিবেচনায়ই হরে এর জ্ঞান পরে 
৯৮55 অৰ্থাৎ "অবশাই আপনি তাদেরকে কথার 





সাথেই রয়ে গেলাম । আর রসূল করীম 
সান্লানলাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ও ভার সাহাবীগণ জিহাদরত রয়েছেন।” 
॥ ES 4225 ০০০ যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
Fe ওয়াসাল্লাম আপন অভিযান থেকে ফিরে 
88358] এয a ন দয 
এসে পৌছলেন তখন এসব লোক শপথ 
করেছিলো, “আমরা নিজেরাই 
নিজেদেরকে মসজিদের ্ত্ের সাথে বেঁধে 
45838751698 | লে এবং কখলো খুলবোনা হতক্ষণ 
65514254 | পৰত রসূল করম সা্ান্যাহ তাআলা 
কপূর আলায়হি ওয়াসাল্লামনিজেই খুলে দেবেন 
না।” এই শপথ করে ভারা মসজিদ 
শরীফের ভঙ্ভগলোর সাথে নিজেদেরকে 
বেধে নিয়েছিলে। যখন হুযুর করীম সাত্াল্লাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাপরীফ আনলেন ও তাদেরকে দেখলেন, তখন এরশাদ ফরমালেন, “এরা 
কারা?” আরয করা হলো, “এরা হচ্ছে এসব লোক, যারা জিহাদে অংশ হণ না করে মদীনা শরীফেই অবস্থান করেছিলে৷। তারা আল্লাহ্র সাথে অস্বীকার 
করেছে যে, তারা নিজেরা নিজেদেরকে খুলবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর তাদের উপর সন হয়ে ভাদেরকে নিজেই খুলে দেবেন না৷” 
হুযুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, “আমিও আল্লাহর শপথ করছি, আমি তাদেরকে না খুলে দেবো, না তাদের অজুহাত গ্রহণ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে খুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে না।” 
তৰল এ আত্মা শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূল বনীম সাল্লনলাৎ তাআলা আলায়হি ওয়াসা তাদেরকে খুলে দিলেন। তখন তারা আরয করলেন, 
“হে আল্লাহ্র রসূল! এ সম্পদই আমাদের বসে থাকার কারণ হয়েছে। এ গুলো আপনি গ্রহণ করুন! আর সাদ্কাহ্‌ করে দিন এবং আমাদেরকে পবিত্র করে 
দিন ও আমাদের জনা মাগফিরাতের দো'আ করুন।” 
হুযুর এরশাদ ' আমাকে তোমাদের সম্পদ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।"এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে- 
০১:১1 ৯৮ ৯৯ (অর্থাৎ তাদের সম্পদ থেকে নিন!) 
চীকা-২৩৬. এখানে সৎকর্ম থা হয়ত “অপরাধ স্বীকার করা" ও তাওবা করা'-এর কথা বুঝানে' হয়েছে অথবা এবার জিহাদে লা গিয়ে পেহনে বসে থাকার 
পূর্বে নবী করীম সাল্লান্তাছ তা'আলা! আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অন্যান্য ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা, কিংবা আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য ও পরহ্যেগারীর 
সমস্ত ৱর্যের কথা বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াত শরীফ সমন্ত মুসলমানের বেলায় প্রযোজ্া হবে। 
টাকা-২৩৭. এটা দ্বারা জিহাপে না গিয়ে বসে থাকার কথা বুঝানো হয়েছে। 














চীকা-২৩৮. আয়াতের মধ্যে যেই সাদৃকাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। যথাঃ- 
এক) এটা ওয়াজিব সাদৃব্বাহ্‌ ছিলোনা । কাছুফারা স্বরূপ সব সাহাবী তা দিয়েছিলেন, যাঁদের কথা উপরোল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে। 


দুই) এ সাদৃকাহ্‌ দ্বারা এ যাকাতের কথা বুঝানো হয়েছে, যা তাদের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিলো । ভারা তাওবা করেছে এবং যাকাত আদায় করতে চেয়েছে 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তা খহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন | ইমাম আব্বকর রাযী জাস্সাস এ অভিমতবেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, আয়াতে বিত 'সাদ্কাহ 
মানে যাকাত’ ৷ (খাযিন ও আহকামুল ক্রোআন) 


মাদারিকের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, সৃন্নাত হচ্ছে এ যে, সাদক্াহ গ্রহীতা সাদ্ক্াহ্‌্দাতার জন্য দো'আ করবে। 


নাখায় ও হসি পরীকে আও দ্র তর তব নার ১১ 





বুদ ফল আবী আগফা থেকে ০৪০ 
, যখন কেউ নবী করীম |এ কথা নিকটে যে, আল্লাহ্‌ তাদের তাওবা Ae 
সরাপ্াহতা "মালা আলাযাহি সালের ক্রবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, by তি 
নিকট সাদকৃহ্‌ নিয়ে আসতো তখন তিনি [দয়া 23৯: 5264৩ 
তাৰ জন্য দো'আকরতেন। আমার পিতা 
OO. ! তাদের সম্পদ থেকে 
দৰাৰ নি রি হল হায় [বি সহ বরুন, হা ঘান আপনি PETA 
দোআ করলেন ৬০ ৯ [তাদেরকে পরিচ্ছর ও পৰি করবেন এবং পাপ 
চিলি দো*আ করুন (২৩৮)। 9৩5৬১ 
52%524৬৩ 
যাস্আলাঃ এ আয়াত দারা প্রমাণিত [১০৪ তাদের কি খবর নেই যে, আল্রাহই oat 
হো যে, ফাডিহা'ৰ মধ্যে সাদকাহ [ভার বান্দাদের তাওবা কৰল করেন এবং HIST, 
এহীতার সাদকৃহ্‌ পেয়ে যেই দো'আ | সাদ্কাহ্সমূহ নিজেই স্বীয় কৃদরতের হাতে SIAM lol 
করে তা কোরআন ও হাদীসের সাথে [গ্রহণ করেন; এবং এ'যে, আল্লাহ্‌ তাওবা 98৯৩ HAY 
সামঞ্জসাপূর্ণ। |খহণকারী, দয়াল (২৩৯) । পারি 
ভীকা-২৩৯. এতে তাওবাকারীদেরকে [১০ এবং আপনি বলুন, 'কাজ রো। ০০০2৮ URES! 
সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের তাওবা [এখন তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ্‌ ও তার 86484555855 
ওতাদেরসাদকাহসমৃহগ্রহণযোগ্য।কোন [রসূল এবং সুসলযানগণ ৷ আর অবিলঙ্ে ভীরই। 38465581498 
কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে. যেসব |দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি অদৃশা ও দৃশ্য HOG als 
লোক এখনো পর্যন্ত তাওবা করেনি, এ সবই জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদের কর্ম পর তি 
আয়াতে তাদেরকে তাওবা ও সাদকাহ [তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন ।' || ০০ 
প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। 
৯০৬- এবং কিছু লোককে (২৪০) স্থগিত ॥ চিনো 
টা্-২৪০. ছে াণিয়েঘরেবসেছিলো রাখা হয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশের শতীকষায়- ৫ 
এমন লোকদের থেকে; হয়ত তাদেরকে শান্তি দেবেন অথবা 58৮46972845 
চাকা-২৪১. যা হু না গয়ে বলে তাওবা কবুল করবেন (২৪১); এবং 


জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । 


১০৭. এবং এসব লোব, যারা মসজিদ নির্মাণ রেলে 
২৬২) RGD; 

















দুই) সব লোক, যারা অপরাধ স্বীকার ও তাওবা করার ক্ষেত্রে তুর করেনি; যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 

তিন) এসব লোক, যার প্রতীক্ষায় ছিলো । তাড়াতাড়ি তাওবা করেনি। এ আয়াতে এদের কথাই বুঝানো হয়েছে। 

টীকা-২৪২. শানে নুযুলঃ এ আয়াত একদল মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা 'অসজিদ-ই-কোবা'-এর ক্ষতি সাধন ও সেটার জমা'আতে বিভেদ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেটার নিকটেই একটা মসজিদ নির্মাণ করেছিলো এ কাজের মধ্যে তাদের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছিলো । তা হলো এই যে, আব্‌ আমের, 
যে অন্ধকার যুগে বৃষ্টান ধর্ম-যাজক হয়ে গিয়েছিলো, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাত্রাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসারাম মদীনা তৈয়্যবায় তাশরীফ আনয়ন করার 
পর হুযুরকে বলতে লাগলো, “এট' কোন্‌ স্থান যা আপনি নিয়ে এসেছেন?” হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমি দ্বীন-ই.হানীফিয়্যাহ্‌', ইবরাহীম অললায়হিস্‌ 
সালাম-এর দ্বীন নিয়ে এসেছি” সে বলতে লাগলো, “আমি উক্ত দ্বীনের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি” হুযূর এরশাদ ফরাঘালেন, “না” । সে বললো, “আপনি 


সাথে আরো কিছুসংযোজন করেছেন” হুযূর এরশাদ ফরষালেন, “না। আমি বিশুদ্ধ ওনির্ল ধর্মই নিয়ে এসেছি” আবৃতআমের বললো, “আমাদের 
বে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ তাকে সফরের মধ্যে একাকী ও অসহায় অবস্থায় ধ্বংস করুন!” হুযুর (দঃ) ফরখালেন, “আমীন!” লোকেরা তার নাম রাখনো- 
আমের ফাসিক্‌'। 
যুদ্ধের দিন আৰ্‌ আযমের ফাসিক্‌ হুযূর (সান্সাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাম)-কে বললো, “যেখানেই আমি এমন কোন সং-্রদায় পাই, যারা 
বিরুদ্ধ যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাখী হয়েই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।” সুতরাংহুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত সে তাই করতে থাকে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লি ছিলো । 
[লি "হাওয়ামিন' গোত্র পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ার দিকে পলায়ন করলো । অতঃপর সে মুনাফ্ষিকদেরকে খবর ধরণ করলো, “তোমরা 
যা সংগ্রহ করতে পায়ো, শক্তি ও অন্-সন্র সবই সঞ্চয় করো এবং আমার জন্য একটা মসজিদ নির্মাণ করো । আমি রোমের বাদশাহর নিকট 
॥ লেখান থেকে রোমান সৈন্যবাহিনী সাখে নিয়ে আসবো । অভ্ঃপর বিশু সার (সা্রা্লাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং ভার সাহাবীদেরকে 
কৰবো" 
সংবাদ পেয়ে এসব লোক (মুনাফিকরা) 'মসভিদ-ই-দিরার' (ক্ষতির মসজিদ) নির্মাণ করলো এবং বিশ্বকুন সরদার সান্তা তা'আলা আলায়হি 
| ১৯৮০০ “এ মসজিদ আমরা সুবিধার জন্য নির্মাণ করেছি। যে সব লোক বৃদ্ধ এ বন, তারা এখানে বিনা কষ্টে নামায আদায় 
দঃ নিতে পারবে। আপনি একবার মার নামাম সেটাতে আদায় করে নিন। আর বরকতের জন্য দো'আ! করে দিন!” 
ভর এরশাদ ফরমালেন, “এখন তো আমি তাবৃকের অভিযানের জনা পূর্ণ প্রকৃতি গ্রহণ করেছি ও বের হয়ে যাচ্ছি । ফিরে আসার পর আল্লাহ্র ইচ্ছা থাকলে 
নে নামায পড়ে নেবো!” 
নাঃ ৯ তাওবা ৩৭৫ হুযুর সাল্লান্যাই তা'আলা আলায়হি 
সাধনের জন্য (২৪৩) কুফরের কারণে 5654২ 
3৪) এবং সুসলমানদের মধ্যে বিডেদ সৃষ্টির রে ফিরে এসে মদীনা তৈযযাবাহুর নিকট 
(30) এর রই টীকা হে ১: পি করলেন, তখন 
পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের স্ব হরে 2 
্ রী করলো যেন তিনি (দঃ) তাদের মসজিদের 
কে ); এবং তারা শপথ HER a TE 2: 
'ধী (২৪৬); অবশাই বহু 93 ৫ 1645 এ ? 


২ আন এন ১১৮ 


তাদের কু-উদদেশোর কথা প্রকাশ করে 
দেয়া হয়েছে। তখন রসূল করীম সাল্লা্াহ 
4 এৰ পাৱত; শব = | আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
FI 45053 সি শি 
তি উক্ত মসজিদে গিয়ে সেটা ভেঙ্গে দেন 
হয়েছে (২৪৮), তা এরই উপযুক্ত যে, এবং জ্বালিয়ে দেন। সুতরাং অনুরূপই 
করা হলো। অপরদিকে, আবু আমের 
রাহেব (ফোসিক) সিরিয়ার সফররত 








নট মাপ ন, ভায়া দিলে 














[ও দি অবস্থার মৃত্যুতে পতিত হলো । 

| উন বৌবা-মসাজদের মুসব্লীদের, 

শ-২০৪. গে, তার সেখানে খোদা ও রসূলের সাথে কুফর করবে এবং ুনাফিকীকে জোরদার করবে 

কীল-২৪৫. যারা কৌবা-মসজিদে নামায আদায় করার জন্য একত্রিত হন 

ক-২৪৬ অর্থাৎ আবু আমের ৱাহেব (ধর্ম-যাজক)। 

উন্প-২৪৭, এর মধ্য বিধ্বকুল সরদার সারা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাললমকে 'মসজিদ-ই-দির্ার'-এর মধ্যে নাষায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। 


[স্সআলাঃ যে যসজিদ অহংকার, লোক দেখানো এবং আল্লাহ্র সত্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অথবা অপবিত্র সম্পদ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে, 
[লন 'মসজিদ-ই-দিরার'-এরই শামিল । (মাদারিক) 


ঈবা-২৪৮- এটা দ্বারা 'মসজিদ-ই-ব্োবা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, যেটার ভিত্তি রসূল করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা স্বালায়হি ওয়াসাল্লাম রেখেছিলেন। 
[| তত (7) বোবা অবহানকরন/জিতইসামা পরী 

শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম গ্রতযোক সপ্তাহে মসজিদ-ই-ব্োবায় শরীফ নিয়ে যেতেন 
[ এক হাদীসে বর্ণিত হয় যে, মজিদ-ই-ত্োবায় নামায পড়ার সাওয়াব এবার সমান। 
ক্লীরকারকদের একটা অভিমত এও হয়েছে যে, তা দ্বারা 'অসজিদ-ই-মদীনা'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গেও হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। 


এ দু'টি অভিমতের মধ্যে পরস্পর কোন সংঘাত নেই ৷ কেননা, আয়াত শরীফ মসজিদ-ই-ক্যোবায় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়ায় এ কথা জরুরী হয়না যে, মদীনা 
শরীফের মসজিদে উক্ত সব গুণাবলী নেই। 

'ীকা-২৪৯. সমন্ত অপবিত্তা থেকে অথবা পাগ থেকে 

শানে নুষূলঃ এ আয়াত মসজিদ-ই-কোবাবাসীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বকুল সরদার সাল তা'আলা আলামমহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 
বলেছিলেন, “হে আনসার দল! মহামহিম আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তোমরা ওযু ও ইন্ডিনলার * সময় কি আমল করো?” তাঁরা আরঘ করলেন, 
“হে আল্লাহ্‌র রসূল! (সাল্লাল্লাহ আলায়কা ওয়াসাল্লাম) আমরা “বড় ইন্তিন্‌জা' তিন" ঢিলা দ্বারা করি অতঃপর আবার আমরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন 
করি।” 

যাসৃত্বালাঃ অপবিত্রতা যদি নিৰ্গমন স্থল থেকে আশে পাশে অতিক্রম করে, তাবে পানি দ্বারা 'ইস্তিনজা' করা ওয়াজিব: শা মুস্তাহাব । 

বানআলাঃ “টিলা ইতিন্আ করা সূন্নত । নবী করীম সান্তা আলা জালাযহিওয়াসাল্লাম এটা নিরমিত ভাবে করতেন ৷ কখনো কখনো তা পরিহায়ও 
করেছেন । (বরং শুধু পাদিহ ব্যবহার করতেন ।) 

ীকা-২৫০. যেমন কোবা-মসজিদ' ও [লুট লা তন 

'দীনা মসজিদ" 

টীকা-২৫১. যেমন 'মসজিদ-ই-দিরার' 
-বাসীগণ । 








f 
|আপনি তাতে দাঁড়াবেন এবংসেটার মধ্যে এমন 


ডীকা-২৫২. এর অর্থ হচ্ছে এ যে, যে 

ব্যক্ত হী দীনের ছিততি তাকওয়া ও |১০৯. তবে কি যে ব্যক্তি স্বীয় ভিত্তি 
১০১৯৯ স্থাপন 

আল্লাহর সন্তুষ্টির মজবৃত সমতল ভূমির আল্লাহ্র ভয় ও তার সন্তুষ্টির উপর 


উপর স্থাপন করেছে সেই উত্তম, না এ |(২৫০) সে-ই 
বা হল পতি ও [ ২৫০) সে-ই উত্তম, না এ ৰাক্তি,যেতার ভিত্তি 


নিফাবের (কপটতা) গভীৰ খাদের উপর | 
স্থাপন করেছে” 

ঢাকা-২৫৩. এবং সেটা ধ্বসে পড়ার 
দুঃখ থেকে যাবে; 

চীকা-২৫৪, হয়ত দিহত হয়ে কিংবা 
মৃত্যুনুখে পতিত হয়ে অখবা কবরের [করতে থাকবে (২৫৩); কিন্তু এ যে, তাদের 





মধ্যে কিংবা জাহান্নামে অর্থ এ যে, [অন্তর খণ্ড-বিখণ্ডহয়ে যাবে (২৫৪); এবংআল্লাহ্‌ 152 
তাদের অন্তর সমূহের দুঃখ ও ক্রোধ |জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । রর 28: [1 
আমৃত্যু স্থায়ী হবে। কু” - চৌদ্দ 





কবি বলেন ৯৯৯- নিচয় আল্লাহ্‌ মুসলমানদের নিকট পু ৫ ৬ 

এ [থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন er পপ স্‌ 
৫০৩৮ 4৫৮৮ | এ বিনিময়ের উপর যে, তাদের জন্য জারাত 
০৫০৮4৫০০০৯০ (২৫৫) ৷ তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে 





অর্থাৎ: “হে হিংসুক! তুমি মরে যাও! 
তবেইতো তুমি মুক্তি পাবে। কারণ, হিংসা এমন এক দুঃখ যার কষ্ট থেকে মৃত্য খ্যঠীত অনা কোন পন্থায় রেহাই পেতে পাবো না” 





আর এ অর্থও হতে পারে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তর নিজেদের অপরাধের লজ্া ও অনুশোচনা দ্বারা খণ্ড বিখণ্া হয় এবং তারা নিষ্ঠার সাথে তাওবা 

না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ দুঃখ ও অনৃতাপের মধ্যে থাকবে । (মাদারিক) 

ভীকা-২৫৫. আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও সম্পদ ব্যয় করে জানত লাতকারী ঈমানদারদের একটা উপমা, খা দ্বারা পরিপূর্ণ দয়া ও বদদান্যতার বহিচলকাশ ঘটেছে 

যে, বিশ্ব ্রতিপালক তাদেরকে জান্নাত দান করাকেই তালের জীবন ও সম্পদের বিনম্র সাব্যন্ত করেছেন এবং নিজেই নিজেকে ক্রেতা" বলেছেন। এটা 

পূর্ণ সম্মান বৃদ্ধিরহ শামিল যে, তিনি আমাদের 'ক্রেতা' হয়েছেন; আর আমাদের নিকট থেকে ক্রয় করছেন কোন্‌ বু যা আমাদের তৈরী করা বন্ধুও নয়, 

না আমাদের সৃষ্ট তা যদি ্রাণই হয় তবুও তা'তো তারই সৃষ্ট; যদি সম্পদ হয়, তবে তা'তো তারই প্রদত্ত । 

শানে নুযূলঃ যখন “আন্সাব' রসূল করীম সানা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরি হাতে আব্মবাহ-রাণড বায়'আত গ্রহণ করেন, তখন 

আবদুযাহং ইবনে রাওয়াহাহ্‌ রাদিয়াললাহ তা'আলা আনহু সার করলেন, “হে আল্লাহর রসূল! আপন প্রতিপালকের জন্য এবং নিজের জন্য কিছু শর্ত 
* পায়খানা ও শ্রশ্রাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করা। তি 





করুন, যা আপনি চান” তনি এরশাদ ফরমান, “আমি আমার প্রতিপালকের জন্য তো শর্ছই নির্্ারা করছি যে, চোহরা তারই ইবাদত করো 
কাউ ভার সাথে শরীক কেপ! । আর নিজের জন্য এ যে, যে সব বস্তু থেকে তোষরা নোদের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করো ও সংরক্ষণ করো, 
আমার জন্যও পছন্দ করোনা ৷” তারা আরয করলেন, “এমন করলে আমরা কি পাবো!” হুযুর (দঃ) এরশদ ফরমালেন, "জান্নাত ৷" 


১২৫৬, সালা শক্রদেরকে 
চা-২৫৭- আল্লাহ্‌র পথে । 
৮২৮. এ থেকে প্রমাণিত হলো মে, সমস্ত শরীয়ত ও ধর্মের মধোই জিহাদের নির্দেশ ছিলো । 
£২৫৯, সমস্ত এশা খেকে, 
২৬০. আলা অনুগত বান্দাগণ, মারা নিষ্ঠার সাথে ভাই ইবাদত করে এবং ইবাদডকে নিজেদের উপর অপরিহার্য বলে জানে। 
চা-১৬১. যারা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। 
২৬২, অৰ্থাৎ নামাযসমূহের পাৰন্দ এবং সেওলো অতি সুপরতাবে সরকারী 
২৬৩. এবং তারই বিধানাবলী পালনকারী । এসব লোক জান্নাতী 
তৱন কি পান 'ীকা-২৬৪. যে, তায আন্যাহ্রঅঙীকার 

36205844546 | জাৰণ-২৬৫, শানে সুযূলঃ এ আয়াত 
01425855537 | অব পুমা তফসীরকারক 
এজ লঙ কতিপয় অভিমত রয়েছে” 

52252011) | আসলাম আপন চাচা আৰু আালেবকে 
Et 
SCSI 
5 ১5 শরাফঅবউ্ণরেনিষের করেদিলেন। 


5৫92৮ 


ভারে রি মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি 
CESIUM | ি 
প্রর্থনা করার অনুমভিচাইবাম অতঃপর 
তিনি আমাকে (তজ্জন্য) অনুতি দেননি 
































মতে, * শানে নুযুলের এ (শেষোক্ত) অভিমতটা শুক নয়। কারণ, এ হাদীস হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আর ইমাম 
হী হাকিমের উপর নির্ভর করে “মীযান' নামক কিতাবে সেটাকে শুদ্ধ বাল অভিমত প্রকাশ করেন কিন্তু মুখ্তাসারুল মুস্তাদরাক" নামক কিতাবের 
হ্যে ইস সাহাবী এ হাদীসকে দুর্বল নলেছেল। আংরা বলেছেন যে, আইমূৰ ইসনে হানীচ জনৈক বর্ণনাকারী) হাফেয ইবনে মুন দুর্বল" বলেছেন। 
ড়া. এ হাদীস বোখারী শরীফের াদীসেরও পরিপন্থী, যার মধ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ হিসেবে তার (দঃ) আস্মাজানের জনা কষা প্রর্দনা 

কিরাত কথ বলা হয়নি; বরং বোখারী শরীফের হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয যে, আন্‌ তালিবের জনয ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রসঙ্গে এ হাদীস শৰীফ বর্ণিত 
ছে এত্ত, অন্যান্য হাদীস শৰীফশুলৈ, যেগুলো এ বিষয়েই বরসিত হয়েছে, যোলাকে ইমাম তাবরানী, ইবনে সাআদ এবং ইবনে শহীন প্রমুখ 
নাকরেছেন, সে সবই দুর্বল । ইবনে সা'জাদ “ভানুক্থা' নামক কিভাবের মধ্যে উদ্ হাদীস উল্লেখ করার পর সেটাকে ভুল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। 
মহাদ্দিসকূলের সনদ' হমাম জালালুদ্দীন সুদৃতী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় পুপ্তিকা 'আজ তা'খীম ওয়াল মান্লাত-এর মধ্যে এ বিষযবন্তুর সমস্ত 
কে 'মা'লৃল ( ০৯ ৯+) ** বলেছেন। সৃতরাং এ কারণটা আয়াতের শানে নুষুলর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নয়। আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, 
* সদ্রুল আফাবিল সৈহাদ নঙ্গম ডীন মুরাদাবাদী, রাহ্যাতুল্রাহি ত আলা আলাহহি। 

রর... ৯৩ ৮25 1.০ 3) ১১১০০, অৰ্থাৎ: আল্লা ( +১০ টহচ্ছ- এমন হাদীস, যার মধ্যে 

এমন সুষম কারণ বিদ্যমান যেটা হাদীসের বিশুদ্ধতার জনা ক্ষাতকর । 











এ প্রসঙ্গে বহু প্রমাণও মণজুদ আছে হে, বিস্ববুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহা সম্মানিতা আম্মাজান ছিলেন আল্লাহ্‌র “তাওহীদ' 
বা একত্ব বিশ্বাসী এবং হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্‌ সালামের ধর্মাবলথী 

তিন) কোন কোন সাহাবী বিশ্বকুল সরদার সাল্লাপ্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসপ্রাষের নিকট তাদের পিতৃপূরুষদের জন্য দোআ করার দরখাস্ত করেছিলেন। 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

ডীকা-২৬৬. শির্কের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। 

চীকা-২৬৭. অর্থাৎ আযর। 

টীকা -২৬৮. এটা দ্বারা হয়ত এ প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা হযরত ইব্রাহীম (আল্ায়হিস্‌ সালাম) আ্বাযরের সাথে করেছিলেন ॥ আর তা হচ্ছে_ 
“আনি আপন প্রতিপালকের নিকট তোমার ক্ষমার জনা বর্লা করবো।” অথবা ই রতশরতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা আযর হযরত ইব্রাহীম আলায়হি 
সালামের সাছে ইসলাম গ্রহণ করার মর্মে ক্েছিলো ৷ 

শানে নূযূলঃ হযরত আলী মুরতাদাবাদিয়াল্র্ তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যখন এ আয়াত পাধিল হলো- ৬৯০ ৮৮ ৯৯৮ 
(আমি তোমার ক্ষমার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট শ্রার্থনা করবো ৷) তখন আমি শুনতে পেলাম, “এক ব্যক্তি আপন মাতাশিতার জন্য মাগফিরাত 
কামনাকরছে, অথচ তারা উভয়ই মুশরিক 
ছিলো।” তখন আমি বললাম, “তুমি কি | সূরা £৯ তাওবা ত লারা 5 ১১ 
মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা 





করছ" সে বললো, “হযরত ই [তাদের সামলে দুষ্ট হলো থে, সব লোক রক 
আলাযহিস সালাম কি আযরের জনয তহাানী (২৬৬) । | 
দো'আ করেন নিঃ সেও তো (আযর) [১১৪- এবংইব্রাহীমের আপন পিতার (২৬৭) ০৫ 
মুশরিক ছিলো।” জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তা'তো ছিলোনা, কিন্তু 295 185 
এ ঘটনা আম হর বিখকন সরদার [একটা ওয়াদার কারণে, যা সে তার সাথে | বিবি 
সান্তান্তাহ তা'আলা আলায়হি [করেছিলো ২২৬৮) ৷ অতঃপর যখন ইব্রাহীমের; 91১02 
রা [লিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন Blas HSI 
এ খসে এ আয়াত ক [ভরসার ছি করলেন (২৬৪) । নিয়, ৪6922 
হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, হযরত জুহি নক 329) সহনশীল । 
ইত্তাহীম (আলায়ছিস্‌ সালাম)-এর [৯১৩- এবংআল্লাহ্রজনা শোভা পায়না যে, তিনি 
আযরের জন্য মাপফিল্াত কামলা করা [তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর 25502585 
(তোর) ইসলাম গ্রহণের আশায় ছিলো; [তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন (২৭১) যতক্ষণ পর্যন্ত 64০০০ 
যার ওয়াদা আযর তাকে (হযরত তাদেরকে "পষ্টভাবে বলে দেবেন না কোন্‌ বু 9082 
ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালামকে) [থেকে তাদেরকে বাচতে হবে (২৭২)। নিশ্চয়, না 
দিয়েছিলো। আর তিনিও আযরের সাথে সবকিছু জানেন। 
মাগফিরাত কামনার ওয়াদা করেছিলেন। (১১৩. নিশ্চয় আল্লাহ্র জন্য আসমানসমৃহ ও ১9451981545) 
যখন ভার আশা আর বাকী রহলোনা বাজত; তিনি জীবন দান করেন এবং রি টি 
তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে | মৃত্যু ঘটান; আর আল্লাহ্‌ ব্যতীত না তোমাদের 90535৩5৩0 জক্ি 


লিলেন। [অভিভাবক আহে এবং না আহে সাহায্যকারী। ও৫488$৩5 
ীকা-২৬৯. এবং মাগফিরাত কামনা 
করা ছেড়ে দিলেন। 


ঢীকা-২৭০. অধিক প্র্নাকারী ও বিনয়ী, 
ভীকা-২৭১, অর্থাৎ তাদেরকে পখভা্তার নির্দেশ দেবেন এবং তাদেরকে পথশ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবেন! (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এমন করেন না) 


জীকা-২৭২ অর্থ এ যে, যে জিনিষ নিষিদ্ধ এবং যা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য, সেটার কারণে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত ভার 
পান্দাদেরকে পাকড়াও করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা নিষিদ্ধ হার সুগ্পষ্ট বিবরণ আল্লাহ্র নিকট থেকে লা আসে। সুতা নিষেধ আসার পূর্বে উক্ত কাজ 
করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। (মোপারিক ও থাফিন) 


যাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, যে বস্তুর পক্ষে শরীয়তের নিষেধ না থাকে, সেটা জায়েয (বৈধ)। 


শানে নুযূলঃ যখন মুখিনদের, মুশরিকদের জন্য মা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো, তখন তাদের মনে এ সংশয় সৃষ্টি হলো, “আমরা ইতিপূর্বে যেই 
ক্ষ প্রার্থনা করেছি তজ্জবন্য কখনো জবাবদিহি করতে হবে কিনা!" এ আয়াতে তাদেরকে শান্তনা দেয়া হলো।আর বলে দেয়া হলো যে, নিষেধের বিবরণ 
আসার পর সেটার উপর আমল করলে ভজ্ঞন্যই জবাবদিহি করতে হয়। 











ভীকা-২৭৩. অর্থাৎ তাবৃকের যুদ্ধে, যেটাকে ‘সংকটময় যুদ্ধ'ও বলা হয়। এ যুদ্ধে এতাব-অনটন ও সংকটের অবস্থা এ ছিলো যে, প্রতি দশজনের জন্য 
[ৰাহন ছিলো একটা মাত্র উট । তারা পালাক্রমে সেটার উপর আরোহথকরে চলতেন। জার খাদোর স্বল্পতার এ অবস্থা ছিলো যে, একেকটা খেজুরের উপর 
ক্ডেকজন লোক কালাতিপাত করতেন। তা এভাবে যে, প্রত্যেকে তা চুষে নিয়ে এক চুমুক পানি পান করে নিতেন । পানিও অতি অল্প ছিলো । গরমও ছিলো 
জসহনীর । পিপাসার জোর; অথচ পানি ছিলো দুর্লভ। এমনি অবস্থায় সাহাবা কেরাম স্বীয় সততা, দৃঢ় বিশ্বাস, ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে হুযুর (দঃ)-এর জন্য 
আক্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে অবিচলিত থাকেন । 
হুহরত আব বকর সিদদীক্‌ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরয করলেন, “হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করুন!" হুযুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, 
তোমাদের কি এটাই কাম?” আরয করলেন, “জি-হা ৷” তখন হুযূর (দঃ) বরকতময় দু'হাত তুলে দো'আ করলেন । এখনি হাত মুবারক উঠালেন মাত্র । 
এদিকে আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করলেন । বৃষ্টি হালো। মুসলিম সৈন্যবাহিনী তৃপ্ত হলেন। সৈন্যগণ নিজেদের পাত্রগলোতেও পানি ভর্তি করে নিলেন । 
ভ্তঃপর যখন আরো সম্মুখে অথসর হলেন তখন দেখলেন, ভূতল শুদ্ধ। মেঘমালা সৈন্যবাছিনীর এলাকার বাইরে বৃষ্টিপাতই করেনি। সেটা শুধু এ 
উললাদলেরই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য রণ করা হয়েছে। 
চীকা-২৭৪. এবংতারা যেন একিন ও 
সংকট মুহূর্তে সুঘ্াহসালাল্লাহ 
এ হলো সংবাদ সাতার দিত 
গণ ও আনসাংরর প্রতি, যারা রি ২01 ন্‌ A t 
ংকটকালে তার সাথে ছিলো (২৭৩) এর পরে + নিন ১382 চীকা-২৭৫. এবং তারা ধৈর্যশীল ও 
যে, তাদের মধ্যে কিছু লোকের অন্তর ফিরে ০ জন অটল থাকেন। আর তাদের নিষ্ঠা অক্ষর 
উপক্রম হয়েছিলো (২৭৪); অতঃপর £6)8055689855 | বাকে এবং যে সংশয় তাদের অন্তরে 


FEE NA জেগেছিলো তজ্ঞনাদুঃখুকাশকরলেন। 








ীকা-২৭৬. তাওবা গ্রহণ করা থেকে, 





9৬009 
2৬৮45886৩8৩] বান: ৯ কাস ইবনে মালিক, ২) 
728286230 | ইল ই উবাই এবং ৩) 
চন ইবনে রাহী": তারা সবই আনসারী 
36358497694 | ছিলেন করীম সল্লাহতাআলা 
85905836102 ট] লিও) তাক থেকেছিনে 
শি | এস তাদেরকে জিহাদ অংশ গ্রহণ না 

করার কারণ জিন্দা করলেন। আর 





১৯৯. হেঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো হো বিনে 


ও কথাবার্তা বলতে নিষেধকরে দিলেন। 
(২৮০) এবংসত্যবাদীদের সাথে থাকো (২৮১)। (8650 | এমন কিট সালের পাই 


বন্ধু-বান্ধৰগণও তাদের সাথে কথাবার্তা 
[ বলা ছেড়ে দিলেন। এমনি মনে হতো 
(জু তাদেরকে কেউ চিনেও না এবং ডাদের সাথে যেন কারো কোন পরিচয় নেই। এমতাবস্থায়, দের গঞ্াশ দিন অতিবাহিত হয়েছিলো । 
উকা-২৭৭. এবং তাঁরা এমন কোন স্থান পাননি, যেখানে তারা একটা মাত মুহর্তের জন্য শাস্তি ও স্বপ্তি পেতেন । সবসময় দুঃখ, যানসিক অশান্তি, দৃক্চিত্তা 
[= অস্থিরতা ভোগ করছিলেন 

উকা-২৭৮. অসহনীয় দুঃখ ও দৃক্চিন্তার কারণে : না ছিলো কোন সঙ্গী, যার সাথে কথা লতে পারতেন; না ছিলো কোন সহানুভূতিশীল বাতি, যাকে মনের 
ছার অবস্থা শুনাতে পারতেন । ছিলো শুধু ভয় ও নির্জনঙা। আর অহরহ কান্নাকাটি । 

[্ীকা-২৭৯. আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া পরব হলেন এবং 











আানখিল - ২ 





[-২৮০. আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা বর্জন করো 
-২৮১. যারা সত্যিকারের ঈমানদার ও নিষ্ঠাবান । রসূল করীম সাল্লাল্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, নিষ্ঠার সাথে সত্যায়ন করেন। সা'ঈদ 


ইবনে জুবায়রের অভিমত হচ্ছে- 'সাদেকীন' (সত্যবাদীগণ) দ্বারা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাদিযাল্লাছ তা'আলা আনহুমা)-এর কথা বুঝানো 
হয়েছে। ইবনে জরীর বলেন, (সতাবাদীগণ হলেন) 'মুহাজিরগণ* । হযরত ইবনে আব্বাস (বাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, “এসব লোক, যাদের 
নিয়তসমূহ অটল থাকে, অন্তর ও আমলসমূহ সর- সঠিক এবং (যারা) নিষ্ঠার সাথে তাবৃকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন ।" 


মাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে ্রাণিত হলো বে, “ইজানা" (ইমামদের একমত্য)-ও শরীয়তের দলীল। কেননা, সতাবানীদের সাথে থাকার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। তা দ্বারা তাদের কথা গ্রহণ করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। 

ভীকা-২৮২. এখানে 'অদীনাবাসীগণ' দ্বারা মদীনা তৈয়াবার মধ্যে বসবাসকারীদের কথাই বুঝানো হয়েছে- চাই তারা মুহাজির হোক, কিংবা আন্সার। 
চীকা-২৮৩. এবং জিহাদে অংশ হণ করবেনা 


টীকা-২৮৪. বরং তাদের প্রতি নির্দেশ হিলো যেন কঠিন ও সংবটময় মুহূর্তে হমূরের (দঃ) সঙ্গ ত্যাগ না করে এবং সংকটময় ক্ষেত্রে তারই জন্য নিজেদের 
জীবন উৎসর্গ করে। 








জীকা-হ৮৫. এবং কাফিরদের ভূমি | রা £৯ তাওবা রি নি. 

নিজেদের ঘোড়ার পাদখর বরা দলিত ||>২০_ মদীনাবালী (২৮২) এবং তাদের রিয়াজ 

কহে, পার্বতী ফরবাসীদে জন্য সসত ছিলোনা যে, 1520914 
হু আল্লাহ্‌র রসূল থেকে পেছনে বলে খাকবে ১40 SMEG 

তা লা (২৮৩) এবং না এও যে, তার জীবনের চেয়ে পল, 

সয় I লো দিেদের জীবনকে প্রিয় মনে করবে (২৮৪) | be IEA 
|-২৮৭,. এ থেকে প্রমাণিত এটা এজন্য যে, তাদেরকে যেই পিপাসা অথবা 55354445 

যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের ইচ্ছা কষ্ট কিংবা ক্ষুধা আল্লাহ্র পথে স্পর্শ করে এবং উরি 

করে তার উঠাবসা, চলাধেগা নড়াচড়া [যেখানে তারা এমন স্থানে পা রাখে (২৮৫), যা চাপ রে 

ও অনড় থাকা_ সবহ্‌ সৎকর্ম; আরাহ্র [কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এবং হা কিছু 

দরবারে লিপিবদ্ধ করাহিরা? কোন শত্রুর ক্ষতি করে (২৮৬) এসব কিছুর 

চীকা-২৮৮. অথাৎ স্ব পরিষাণ, যেমন পরিবর্তে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় 

একটা খেজুর (২৮৭); নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের। 

টাকা-২৮৯, যেমন হযরত ওসমান গণি, [ফল বিনষ্ট করেন না। 

রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, 'অভাব- |৯২৯. এবং তারা যা কিছু ব্যয় করে ক্ষুদ্র HU UE as FEL SHI. 

অনটন ও সংকটময় যুদ্ধে’ (তাকেও |(২৮৮) অথবা বৃহৎ (২৮৯) এবং যেই প্রণালী ৮8৫৩8 

যুদ্ধ) ব্যয় করেছিলেন (প্রান্তর)-ই অতিক্রম করে,সবই তাদের অনুকূলে চর 

ীকা-২১০, এ আয়াত থেকে জিহাদের [লিপিবদ্ধ করা হয় যাতে আল্লাহ্‌ তাদেরকে © ns to 2310 247.2) 

ফীল সেটা সর্ট কাল |তাদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাজসমূহের ুরক্ার CHITA 

হাই যাপিত হয়েছে। প্রদান করেন (২৯০)। | 

চীকা-২৯১, এবং একেবারে স্বীয় মাতৃ- [৯২২২২ এবং স্ুললঘানদেয খেকে এটাতো 


ভূমি শূন্য করে দেবে; [হতেই পারে লা যে, সবই একসাথে বের হবে। 
(২৯১) সুতরাং কেন এমন হলোনা যে,তাদের 
চীকা-২৯২. একটা দল মাতৃহ্মিতে [প্রত্যেক দল থেকে (২৯২) একটা দল বের 
থাকবে একং হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো এবং 
টীকা-২৯৩. হযরত ইবনে আব্বাস |ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো 
(রাদিয়াল্লাই আনহ্যা) থেকে বর্ণিত, |(২৯৩), |! 
আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে প্রতোকটা আনানিজ্প - ২. 
গোত্র থেকে লোকেরা দলে দলে বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাষ-এর নিকট হাযির হতো এবং তারা হুযূর (দঃ)-এর নিকট থেকে দ্বীনের মাসাইল শিক্ষা করতো, ধর্মীয় জ্ঞান 
অর্জন করতো নিজেদের জনা বিধানাবলী জিজ্ঞাসা করতো, হুযুরতাদেরকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিতেন। 
আর নামায, যাকাত ইত্যাদির শিক্ষার জন্য তাদেরকে তাদের গোত্রের জন্য নিয়োগ করতেন। যখন খঁসব লোক তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যেতো তখন 
ঘোষণা করে দিতো. “মে ব্যক্তি ইসলামএহণ করবে সে আমাদের অন্তর্ুক্ত "আর মানুষকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাতো ও বীনের বিরোগিতা থেকে সতর্ক করতো । 
শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাদের মাতাপিতাকে পর্যন্ত ছেড়ে দিতো । তাছাড়া, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দ্বীনের সমস্ত জরুরী 
জ্ঞানও শিক্ষা দিতেন । 
এটা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহা মু'জিযাই যে, তিনিএকেবারে অশিক্ষিত লোকদেরকে অতি অল্প সময়েরমধ্যে দ্বীনের বিধানাবলী 
সম্পর্কে জ্ঞানী ও গোবর গথ-প্রদর্শক বানিয়ে দিতেন। 

















স্বায়াত থেকে কতিপয় মাসআলা জানা যায়ঃ 


শলালাঃ "ইলমে বন" (ধর জান) অর্জন করা ফরয যা কিছুনা উপর 'ফরথ' ও ওয়াজিব (একাত অপরিহার্য) এবং খা কিছু তার জন্য নষি্ 
[5 হারাম সে সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করা ফরয-ই-আইন' । আর তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানার্জন করা ফরয-ই-কিফায়া'। 


হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, “জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ৷” ইমাম শাফে'ঈ রাদিয়া্াহ তা'আলা আনৃহ বলেন, “জ্ঞানার্জন করা 


ফল ইবাদত' অপেক্ষা উত্তম ৷" 


স্রাস্আালা। জানার্জন করার জন্য সফর করার নির্দেশ হাদীস শরীকেই রয়েছে- “যে বাক্তি জ্ঞানার্জন করার জনয পথ চলতে আৰ করে, আল্লাহ্‌ তার জন! 


ভাতের পথ সুগম করে দেন।” (তিরমিযী শরীফ) 








সূরা £৯ তাওবা ৩ 





পারা ৪১১ 





আশায় যে, তারা সতর্ক হবে (২৯৪) ৷ 
ক্রু 
১২৩. হে ঈমানদারগণ ! জিহাদ করো এসব 
সাথে, যারা তোষাদের নিকটবর্তী, 
২১৫): এবং উচিত যেন তারা তোযাদের মধ্যে 
পায়; এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ 
পরহেষ্গারদের সাথে আছেন (২৯৬)। 















(২৯৮), তাণদের মধ্যে কলুষতার উপর আরো 
বৃদ্ধি করছে (২৯৯); এবং তারা কুফরের 
উপর মৃত্যুুখে পতিত হয়েছে। 

১২৬. তারা (৩০০) কি অনুধাবন করছেনা 
, প্রতি বছরই এক অথবা দু'বার পরীক্ষা করা 


রর 
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-৩০২. এবং বের হয়ে পালিয়ে যাবার জন/ চোখে ইশারা করে আর বলে, 
1-৩০৩. যদি লক্ষা করছে এমন হতো তবে বসে যেতো. নতুবা বের হয়ে যেতো । 


মান্আলাঃ ফিকহ! হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট 
জ্ঞান। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
তা'আলা যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের 
মধ্যে ফিকৃহবিদ" (ধৰ্ীয় জ্ঞানী) করেন। 
আম্মি হলাম ব্টনক'রী আর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা দাত ।” (বোখারী ও মুসলিম) 
হাদীস শরীফে (আরো) বর্ণিত আছে, 
একজন হী (ফিক্হৰিদ) শহতানের 
উপর হাজার আবিদ (ইবাদতকারী) 
অপেক্ষা অধিক কঠোর । (তিরমিযী) 
কহ দীনের বিধানাবলীর জানকেই 
বলা হয় ।ফব্টীহদের পারিভাষিক ফিকহ’ 
যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেটাই এর বিশুদ্ধ 
পরয়োগক্ষেত্র । % 

টীকা-২৯৪. আল্লাহ্র শাস্তি থেকে; 
দ্বীনের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে। 
চীকা-২৯৫. সমস্ত কাফিরের সাথে 
জিহাদ করা ওয়াজিব- নিকটবর্তী হোক 
কিংবা দূরবর্তী হোক ।কিতু নিকটবর্তীদের 
সাথে সর্বাগ্রে: অতঃপর যারা তাদের 
সাথে সংলগ্ন; এমনিভাবে, ভ্ররক্রমে । 
ভীকা-২৯৬, তাদেরকে বিজয় দানকরেন 
এবং তাদের সাহায্য করেন। 
ভীকা-২৯৭. অর্থাৎ মুনাফ্িকগণ পরস্পর 
ঠ্ঠাসুরে এমন মন্তব্য করতো (তাদের 
খনে এরশাদ হচ্ছে- 

চীকা-২৯৮. সন্দেহ ও মনাফিকীর। 
টীকা-২৯৯. অর্থাৎ প্রথমে যে পরিমাণ 


'্ণ হয়েছিলো সেটুকু অস্বীকার করার শান্তিতে গ্রেফতার ছিলো; এখন আরো যা অবতীর্ণ হলো সেটাকে অস্বীকার করার মতো অন্যায় কাজে রত রয়েছে। 








+ অর্থাৎ ‘ফিকহ শনস”ই এয বিশুদ্ধতম প্রয়োগক্ষের। 


চীকা-৩০৪. 
চীকা-৩০৫, 


কুফরের দিকে। 
সেই কারণে । 
ভীকা-৩০৬, নিজেদের লাভ ও ক্ষতি বৃঝতে পারছেনা । 


ীকা-৩০৭. মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরবী. কোরাঈশী: যার বংশ-মর্যাদা ও বংশ-পরষ্পরা সম্পর্কে তোমরা ভালভাবে অবগত 
আছো যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ বংশীয় এবং তোমরা তাঁর সততা ও বিশ্বস্ত, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, খোদাভীতি, পবিত্রতা, নিষ্লুষতা 
এবং প্রশংসিত চবি সম্পর্কে খুব অবহিত রয়েছো। 


আর অপর এক-ক্রিআাত'-এ 
* ১ ' তে এ (যবর) এসেছে। 
এরঅর্থহচ্ছে- তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট, অভিজাত ও উত্তম 

এ আয়াত শরীফে বিশ্বকুল সরদার 
এর শুজাগমন অর্থাৎ ভার বরকতময় জন্ম 
(সীলাদ)-এর বিবরণ রয়েছে। 


তিরমিযী শরীফের হাদীস শরীফ থেকেও 
প্রমানিত হয়যে, বিশ্বকুল সরদার স্লাল্মাহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের 
জন্মের বিবরণ দণ্ডায়মান হয়ে দিয়েছেন। 
আাস্ম্থালাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় য়ে, 
বরকতময় মীলাদ মাহফিলের উৎস 
স্বর্ন ও হাদীস থেকেই প্রমাণিত 
হয়। 

ঢীকা-৩০৮. এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তাৰারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব 
সাপ্রাল্াহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে আপন দুটি নাম দ্বারা 
সন্মানিত করেছেন। এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ 
সম্মান দান এ ‘সরওয়ারে আনওয়ার" 
সান্তাল্তাছু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামেরই প্রতি। 

চীকা-৩০৯. অর্থাৎ বৃন্াফিকগণ ও 
কাফিরগণ [হে হাবীব লৈ) আপনার 
উপর ঈমান আনা থেকে বিমুখ হয়। 


'ীকা-৩১০. হাকিষ 'ু্তাদরাক'-এ উবাই 





ীকা-১. "সূরা নু" মক, তিনটি আহ্বাত বাতীত- এ ৯৯ 


৯০৯৯টি বৰ্ণ আছে। 


চীকা-২. শানে নুযৃলঃ হযৱত ইবনে আববাস বাদিয়ান্তাহ তা'আলা আনহুমা বলেন, যখন আল্লা তাবাবাকা ওয়া তা'আলা দিশ্বকুল সবদার সাল্লাল্লাহু 














ঃপর ফিরে যার (৩০৪) । আল্লাহ্‌ তাদের 
[অন্তর পান্টিয়ে দিয়েছেন (৩০৫) ৷ফারণ,তারা 
[বোধশক্তিহীন লোক (৩০৬) । 

১২৮. নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ 
|আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে এ]! 
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১২৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় মেরী তক Et + 
(৩০৯), তবে আপনি বলে দিন, “আমার জন্য 3 তা 
যথেষ্ট । তিনি ব্যতীত অন্য কারো ৬০৪৮৬ 
এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি (৩১০) ।' 
সূরা স্বুনুস 





SENET 


























সয়া ুনুস আ্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত. 
j দয়ালু, করুণাময় (১)। রুক্‌'-১১ 
আব” - এক 
>. ওলা বা ফিতাবের আমা || টার হা 


=. মানুষের জন্য এটা কিআশ্চর্যের বিষয় হলো 
যে, আমি তাদের মধ্য থেকে একজন পুরুষকে |। 
[ওহী প্রেরণ করেছি, “মানুষকে সতর্ক করুন (২) 








আমানব্বিল - ৩ 





তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ‘বিসালত' দ্বারা ধন্য করলেন আর ডিনিও তা প্রকাশ করলেন তখন আরবের লোকেরা ভাকে অন্গীকার করলো এবং 





সূরা তাওবা" সমাপ্ত। 





৮ থেকে । এর মধ্যে ১১টি রুকৃ', ১০৯টি আয়াত, ১৮৩২ পদ এবং 


জিদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও বললো, "আল্লাহ্‌ এর বহু উর্ক্মে যে, তিনি কোন মানুষকে 'রমূল' করবেন” এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফসমূহ অবতীর্ণ 


হয়েছে। 
ীবা-৩. কাফিৱগণ প্রথমে তো কোন সানুষের পক্ষে রসূল হওয়াকে বিস্ময়কর ও অনবীকারযোগ্য সির করলো ॥ 


অতঃপর যখন হুযুর (দঃ)-এর মু'জিযাদি 


লো এবং দৃঢ় বিশ্বাস করলো যে, এ গুলো মানুষের ক্ষমতার উর্চে, তখন তাকে যাদুকর বললো। তাদের এ দাবী তো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন; কিন্তু তাতেও 


হুযূর (দঃ)-এর পূর্ণতা এবং তাদের অক্ষমতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। 
চীকা-৪. অর্থাৎ সম সৃষ্টি জগতের কার্যাদি গ্ঞার চাহিদানুনারে ব্যবস্থা করেন। 


নত 
} HATES 
ME 





নি ক 


bE BETES) 
(4/2গ077 
OSE BIE 


AS MILNE 
x টর্চার 
১ নলা 8৬৫4৫ এ 
ন নি, কিন্তু সত্য সহকারে (১১)। তিনি 

মৃহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন জ্ঞানী 














চীকা-৫. এর মধ্যে মর্তি-পূজারীদের এ 
উক্তির খণ্ডন রয়েছে- “মূর্তি তাদের পক্ষে 
সুপারিশ করবে ।' তাদেরকে বলা হয়েছে 
যে, সুপারিশ অনুমতি প্রাপ্তগণ ব্যতীত 
কেউ করতে পারবে না। আর 
অনুমতিত্রাপ্তগণ শুধু তার মাকবৃল 
বান্দাগণই হবেন। 

চীকা-৬. যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টা 
এবং সমস্ত কারষের ব্যবস্থাপক। তিনি 
ব্যাতীত অন্য মা'বুদ (উপাসা) নেই। 
একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত । 
চীকা-৭. ক্রিয়ামত-দিবসে; এবং এটাই 
টীকা-৮. এআয়াতেরমধ্যে হাশর-নশর 
ও. পুনরুথানের বিবরণ ও 
অস্বীকারকারীদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে। 
আর এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার 
বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে এ মর্মে দলীল প্রতিষ্ঠা 
করা হয়েছে যে, তিনি গুথমবার সৃষ্ট 
করেন, সংযোজিত অঙ্গগুলোকে সৃষ্টি 
করেন এবংসজ্জিতকরেন। সুতরাংমৃত্যু 
সহকারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত 
হওয়ার পর সেগুলোকে পুনরায় 
সংযোজিত করা এবং সৃষ্ট মানুষকে 
অন্তিত্হীন হওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করা 
আর এ প্রাণ, যা উক্ত শরীরের সাথে 
সম্পৃক্ত ছিলো, সেটাকে সেই শরীর 
সুবিন্যস্ত হওয়ার পর পুনরায় এ শরীরে 
সংযুক্ত করে দেয়া তার শক্তি বহির্ভূত 
হওয়ার কি যুক্তি আছে? আর এ পুনরায় 
সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃতকর্মের 
প্রতিদান দেয়া অর্থাৎ অনুগতকে সাওয়াব 
এবং অবাধ্যকে শাস্তি দেয়াই। 


চীকা-৯. আঠাশ 'মান্যিল' (তিথি): 


লো বারটা 'বুরজ' ( ০১: ) বা কক্ষপথে বিভক্ত পরত্োক বুরজ' বা কক্ষপথ ( ₹-+ )-এর জন্য ২-৩ 'মানযিল' (তিথি) রয়েছে 
্যেক রাতে একটা 'মান্যিল' বা তিথিতে অবস্থান করে। আর মাস যদি ত্রিশ দিনের হয়, তবে দু'রাত, নতুবা এক রাত গোপন থাকে। 


টীকা-১৩. কিয়ামতের দিনে; এবং সাওয়াব ও শান্তির কথা স্বীকার করেনা । 
'টাকা-১৪. এবং এ নন্বরকে অবিনশ্বারের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, আর জীবন সেটার তালাশের মধ্যে অতিবাহিত করেছে। 


ভীকা-১৫, হযরত জবা ইবনে আব্বাস বায় তা'আলা জালহমা থেকে বণ যে, এখালেনিনর্শনসমুহ বা বিশ্বকুল সরদার সস্তা তা' 
আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবি্ সাও করজান শরীফ বুঝানো হয়েছে আর গাফিলতি করা" বারা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া' বুঝানো উদেশ্যে 


চীকা-১৬. জানাতসমূহের দিকে; 
হযরত ক্বতদাহর অভিমত হচ্ছে- যু'রিন যখন আপন কবর থেকে বের হবে, তখন তার কৃতকর্ম খুব সুন্দর আকৃতিতে তার সামনে এনে যাবে। ও 





বলবে, “তুদ্ি ৰে?” সেটা বলবে, “আমি লারা 
তোমার কৃতকর্ম।" আর তার জন্য নূর 

হবে এবং জন্না পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। |৬. নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তিত হতে থাকা GI II EG 
কারের মামলা হবে এর বিপরীত ১৬ 751১ 
আরককর্রুৎসংসবযবে তালামনে AY HAGE 
প্রকাশ পাবে। তাকে জাহান্নামের মধ্যে ৩৫৪৪৫ 
গৌছাবে। 

'টীকা-১৭. অর্থাৎ জানাতবাসীরা আল্লাহ্‌ [আশা পোষণ করেনা (১৩) এবং পার্থিব! BF TYCO 
তা'আলার পবিত্রতা (তাস্বীহ), প্রশংসা |জীবনকেই পছন্দ করে বসেছে এবং সেটাতেই Hs DOE 
(তোহমীদ) ও মহত্ব তোব্দীস) বর্ণনায় [নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে (১৪), আর এসব লোক, 2 
মগন থাকবে । আর ডর যিক্রের মাধ্যমে [যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে বিনুখ রয়েছে ৮৪০৬৪ 
তাদের খুদী ও আনন্দ এবং চূড়ান্ত |(১৫); 

পর্যায়ের স্বাদ লাভ হবে। (সুবহানাল্লাহ) |. সেসব লোকের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ 2৮৮৫৫৮447৮4 
ীকা-১৮, অর্থাৎ জান্নতবাসীবা [তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ । ১১১ 


'রের মধ্যেএকে অপরকে অভিবাদন ৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ 
করেছে তাদের খতিপালক তাদের ঈমানের 
'অধবাফিরিশতাগণ তাঁদেরকে অভিবাদন [কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন (১৬); তাদের 
কপ সালাম আরয করবেন | অথবা [নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে নি'মাতের 

















তা'আলার নিকট থেকে ভীদের নিকট রে 
পালাষ’ নিয়ে আলবেগ। ১০- তাদের প্রার্থনা তাতে এ-ই হবে, *হে 

। তোমারই পবিত্রতা (১৭) ।' এবং 35559352545 
নি ০১৮75 DOL it 
আল্লাহ্র মহত্ব ও পৰিৱতা বর্ণনার be SAAS ৪ 
মাধ্যমেই বে । আর কথাবার্তার সমাসতিও এ 9443 ₹ 
ভার হামদ' ও 'সানা' (প্রশংসা বাকা) [সমগ্র জগতের প্রতিপালক (১৯)। 
দ্বারাই হাবে। নি 
ীকা-২৩. অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলা হা 
মানুষের অমঙ্গল কামনাকে, যেমন তারা |১১- এবং যদি আল্লাহ্‌ মানুষের উপর অমঙ্গল হি ছু 
ধের সময় নিজেদের জন্য এবং 9৩০ 
নিজেদের পরিবার-পরিজন, সন্তান- Er 
সন্ততি ও ধন-সম্পদের প্রসঙ্গে করে থাকে ভিত পরণই হয়ে বেতো (২০)। 
আর বনে, “আমরা ধ্বংস হয়ে যাই। লও 


খোদা, আমাদেরকে ধ্বংস করুন এবং 
বরবাদ করুন” আর এমন সব বাক্য নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও আত্ধীয়-স্বজনদের বেলায়ও বলে যেলে। মেমন-হিন্ী ভাষায় এ ধরণের অমঙ্গল কামনাকে 
“কুসনা' ( ৮-+) বলা হয়, এমনই তাড়াতাড়ি কবুল করে নিতেন, যেমন তাড়াতাড়ি তারা মঙ্গল কামনা কবূল হবার ক্ষেত্রে চায়, তবে খঁসব লোকের: 
পরিসমাপ্তিই ঘটে থাকতো । আর তারা কবেই ফাস হয়ে যেতো । কিন্তু আল্লাহ্‌ তাবরাকা ওয়া তা'আলা আপন করুণায় মঙ্গল কামনা পূরণ করাকেই। 
তবরাবিত করেন; অমঙ্গল কামনা পূরণে তা করেন না। এটা ভারই দয়া। 

শানে নুযূলঃ নযর ইবনে হারিস বলেছিলো, “হে প্রতিপালক! এ স্বীন-ইসলাম যদি তোমার নিকট সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর 
বর্ষণ করো ।” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। জার বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্‌ তা-সালা কাফিরদের জন্য শান্তি ্দানকে ত্রান্িত করতেন, 
যেমনি তাদের জন্য সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি পার্থিব কল্যাণ দানে তাড়াতাড়ি করেছেন, তবে তারা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো। 








ীকা-২১. এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিই এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি করিনা। 


চীকা-২২. এখানে 'মানুষ' শব্দ ছারা কাফির বুঝানো হয়েছে। 


ভীকা-২৩, সৰ্বাবস্থায়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনায় মন থাকে । 


টীকা-২৪. নিজেদের প্রথম নিয়ম মোতাবেক এবং সেই কুফরের পস্থা অবলম্বন করে; আর কষ্টের সময় ভুলে যায়। 


টীকা-২৫. অর্থাৎ কাফিরদেরকে। 





১২. এবং যখন মানুষকে (২২) দুঃখ-দৈন্য 
[স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকে- শুয়ে, বসে 
[এবং দাড়িয়ে (২৩) ৷ অতঃপর যখন আমি তার 
|দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করে দিই তখন 
এমনিভাবে চলে যায় (২৪) যেন কখনো কোন 


[তোমরা কিরূপ কাজ করো (৩০) । 
১৫. এবং যখন তাদের নিকট আমার 


[সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ (৩১) পাঠ করা হয়, তখন 
[তারা বলতে থাকে, যারা আমার সাথে 
[সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা (৩২), ‘এটা 
[ব্যতীত অন্য একটা কোরআন নিয়ে আসুন 
(৩৩) অথবা সেটাকে বদলিয়ে ফেলুন (৩৪)। 
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আনমল _ ৩ 


চীকা-৩২. এবং পরকালে বিশ্বাস করেনা, 
চীকা-৩৩. যেটার মধ্যে ূর্ভিলোর সমালোচনা না থাকে 





ীকা-২৬. উদ্দেশ্য এ যে, মানুষ দুঃখ- 
কষ্টের সময় খুব ধৈর্্যহীন হয় এবং 
শান্তির সময় হয় অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ । যখন 
দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন দাড়িয়ে, শুয়ে 
ও বনে সর্বাবস্থায়ই প্রার্থনা করে। আর 
যখন আল্লাহ্‌ দুঃখ দূরীভূত করে দেন, 
তখন কৃতজতা প্রকাশ করেনা এবং 
আপন পূর্বাবস্থার দিকে প্রতাবর্তন করে। 
এ অবস্থা হচ্ছে গাফিলদের। বিবেকবান 
মু'মিনদের অবস্থা ভার বিপরীত তারা 
বালাওমুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করেন। 
সুখ ও স্বাচ্ছন্দযের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেন। দুঃখ ও আনন্দ- সর্বাবস্থায়ই 
আল্লাহর দরবারে বিনয় ও কান্নাকাটি 
করে এবং ফরিয়াদ করে । আরো একটা 
মর্যাদা তদণেক্ষাও উন্নত, যা মুমিনদের 
মধ্যেও খাস বান্দাদেরই অর্জিত- যখনই 
কোন ৰালা-মুসীবৎ আসে, তারা তখন 
সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করেন, দায়ী 
ফরসালার উপর সতুষ্ট থাকেন এবং 
সৰ্বাবস্থায়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 
ভীকা-২৭. অর্থাৎ উন্মতগণ । 
চীকা-২৮. এবং কুফরের মধ্যে লিগ 
হয়েছে 

'চীকা-২৯. যেগুলো তাদের সত্যতার 
খুবই স্পষ্ট প্রমাণ ছিলো; কিন্তু তারা মান্য 
করেনি এবংনবীগণের সত্যায়ন করেনি । 


টীকা-৩১. যেগুলোর মধ্যে আমার 
একত্রাদ এবং মূর্তি-পূজার ক্ষতি ও মূর্তি 
পুজারীদের শান্তির বর্ণনা রয়েছে, 


'চীকা-৩৪. শানে নুমূলঃ কাফিরদের একটা দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, "যদি আপনি চান যে, আমরা 
আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসি তবে আপনি এ কোরআন ব্যতীত, অনা একটা ঝৌরআশ নিয়ে আসুন, যেটার মধ্য 'লাত, ওষ্যা' ও 'মানাত' ইত্যাদি 
বোতের প্রতি দোষারোপ এবং সেগুলোর উপাসনা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ না থাকে । আর যদি আল্লাহ্‌ এমন কোরআন নাবিল না করেন, তবে আপনি নিজের 


পক্ষ থেকে একটা রচনা করে নিন অথবা এই কোরআনকে পরিবর্তিত করে (সেটাকে) আমাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী করে দিন। তবেই আমরা ঈমান নিয়ে 
আসবো ৷” তাদের এ ডক্তি হয়ত ঠা্া-বদ্ স্বরূপ ছিলো, অথবাতারা পরীকষা-ঘাচাই করার জন্য তেমনি বলেছিল যে, যদি তিনি অপর একটা কেরন 
রচনাকরে নিয়ে আসেনঅথবা সেটাকে পরিবর্তিত করে নেন তখন একথাই প্রমানিত হয়ে যাবে যে, কোরআন" আল্লাহর বাণী নয়। আল্লাহ তা'আলাআপন 
হাৰীৰ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন যেন এর জবাব দেন যা আয়াতের মধ্যেই উল্লেখ করা হচ্ছে- 

চীকা-৩৫, আমি এ'তে কোন প্রকার পরিবরতন-পরিবরধন ও াস-বৃদ্ধি করতে পারিনা । এটা আমার বদী নয়, আন্যাহ্রই বালী 

চীকা-৩৬. কিংবা তারই কিতাবের বিধি-বিধালকে পরিবর্তিত করি, 

চীকা-৩৭. এবং অন্য কৌরআন রচনা 
করা মানুষের শক্তির বাইরে এবং সৃষ্টি এ 
বিষয়ে অক্ষম হওয়া খুবই প্পষট হয়েছে। 





সূরা 1১০ যূন্স EE পারা ১ 





























|আপনি বলুন, ‘আমার জন্য শোভা পায়না যে, 88 £ 
টীকা-৩৮. অর্থাৎ সেটার তেলাওয়াত [আমি তা নিজ পক্ষ থেকে বদলিয়ে ফেলবো । 3$ 
শুধু আল্লাহরই ইচ্ছায় [আহি তো সেটারই অনুসারী, যা আমার পতি ৩,৮৮৫%74৫৬া 
চীকা-৩৯. এবংচল্রিশ বছর তোষাদের [ওহী করা হয় (৩৫); আমি যদি আপন|| টা 
মধ্যেরয়েছি। এ সময়সীমার মধ্যে আমি [প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি (৩৬), 94১79405:4 
তোষাদের নিকট কিছুই আনিনি এবং [তবে আমার নিকট মহা দিবসের তয় রয়েছে ০ 


আমি তোথাদেরকে কিছুই শুলাইনি। [0৩৭)।" | 
তোমরা আমার অবস্থাদি ভালভাবে | ১৬. আপনি বলুন, “যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, 


পর্যবেক্ষণ করেছো। আমি কারো নিকট |তবে আমি সেটা তোমাদের নিকট পাঠ! 31444241855 
একটা অক্ষর ওপড়িনি। কোন বই-পুস্তকও [করতাম না, না তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে | OT CEST WO 
অধ্যয়ন কিনি অতঃপর আমি এমন [অবহিত করতেন (৩৮) । অতঃপর আমি এর Rahs a8 
এক মহান কিতাব নিয়ে এসেছি, যেটার | পূর্বে তোমাদের মধ্যে স্বীয় একটা আহ্মাল [oe BPE) 


মৃকাবিলায় প্রত্যেক ভাষা-শিল্প সমৃদ্ধ | অতিবাহিত করেছি (৩৯); সুতরাং তোমাদের | 
কথাই হীন ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এ কি বিবেক নেই (৪০)? 
কিতাবের মধ্যে উৎকৃষ্ট জানসমূহ রয়েছে। 


|, উপনীতিমালা এবং কর্ম ও ]৯৭- সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, 28045355855 
বীনা কমা বত [থে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সি্যা রচনা করে 


নু (৪১) অথবা তার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
চক্সিত্রের শিক্ষণ ্য়েছে। অদৃশ্যের 
সংবাদসমূহ রয়েছে। সেটার কথা ও [প্রতিপন্ন করে; নিঃসন্দেহে, অপরাধীদের মঙ্গল | 
ভাষা-শিল্প সমগ্র দেশের কথা ও ভাষা [হবেনা | 
শিল্পীদেরকেও অক্ষম করে দিয়েছে। |>৮- এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুর (৪২) 
প্রতোক সুস্থ বিৰেকসম্পন্ লোকের জন্য | পূজা করে, বা তাদের না কোন ক্ষতি করে, না 454 348235425 
একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট [উপকার । আর বলে, 'এগুলো হচ্ছে- আল্লাহ্‌র 
হয়ে গেছে যে, এটা আল্লাহ্র “ওহী' নিকট আমাদের সুপারিশকারী (৪৩)।' আপনি 
ব্যাতীত সম্ধবপরই নয়। বলুন, “তোমরা কি আল্লাহকে এ কথা বলছো, 
চীকা-৪০. যে, এতটুকু বুঝতে পারো [যা ভর জ্ঞানে না আসযানসমূহে আছে. না হৈ: eT 
যে, এ কোরআন আল পক্ষ থেকে [হেরা দেখ শিক থেকে। ee / 


এসেছে, কোন সৃষ্টির সাধ্যের মধ্যে নেই 
যে, সেটার সমতুল্য কিতাব রচনা করতে [১৯৯ এবং মানুষ একই জাতি (উম্মত) ছিলো |. Holi HIS 
(৪৫) অতঃপর পরস্পর ভিন হয়েছে; এবংযদি টিটি 




















পারে। 
'চীকা-৪১. ভার জন্য শরীক সাব্যস্ত করে 
চীকা-৪২. মূর্তি 

চীকা-৪৩. অর্থাৎ পার্থিব বিযালিতে। কেননা, পরকাল ও মৃত্যুর পর গুলরায় জীবিত হার কথা তো তারা বিশ্বাসই কর্েনা। 
চীকা-৪৪. অর্থ সেটার অস্তিত্বই নেই; কেননা, যা কিছু নও্জুদ রয়েছে তা অবশাই আল্লাহ্র জ্ঞানে বয়েছে। 


চীকা-৪৫. একনাত্র দ্বীন-ইসলামের উপর । যেমন, আদম আদ্লায়িল সালামের যুগে কাবীল হাবীলকে হত্যা কলার সময় পর্বত হযরত আদম আলায়ছিল্‌ 
সালাম এবং ভার বংশধরগণ একই ধর্মের উপর ছিলো। এর পরে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে। 








দিলা এক অভিমত এযে, হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালামের যমানা পর্যন্ত তারা একই দ্বীনের উপর ছিলো । অতঃপর মতবিরোধ দেখা দিলো । তখন হযরত 

স্‌ সালাম প্রেরিত হলেন। এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, হযরত নূহ আলায়হিস সালাম জাহাজ থেকে অবতরণের সময় সমস্ত লোক একই 

উপর ছিলো । একটা অভিমত এও রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সুলাম-এর যুগ থেকে সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো 

[পর্যন্ত যে, আমর ইবনে লুহাই' দ্বীনকে বিকৃত করেছিলো । এ দৃষ্টিকোণ্‌ থেকে (০১৮55০ শব্ধ দ্বরা, বিশেষ করে আরবের লোকদের কথা বুঝাবে। 

রি এক অভিমতানুসারে, সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের উপর ছিলো; অর্থাৎ কৃফরের উপর। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা লবীগণকে প্রেরণ করলেন । তারপর 
দের মধ্যে কেট কেউ ঈমান এনেছে। 


চল কোন আলিম বলেছেন, এর অর্থ এ যে, মানুষ পথম সৃষ্টির মধ্যে সঠিক পথ' (২ ৯4-১)-এর উপর ছিলো । অতঃপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ 


শরীফে বর্নিত হয়েছে যে, প্রত্যেক শিশু তার “বিশুদ্ধ অবস্থা'র উপর জান্মলাত করে । অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে অথবা 
চল করে ফেলে, কিংবা 'অননপজাী” বানায় জা হাদীলে ১ ছানা 13-__। £৮ বা স্বীন-ই-ইসলাম' বুঝানো হয়েছে। 


কা-৪৬. এবং প্রত্যেক জাতির জন্য যদি একটা সময়সীমা নিদিষ্ট করা না হতো, অথবা কৃত কার্যাদির প্রতিদান ক্কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত না হতো, 
-৪৭, শান্তি অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। 





৩2৩4089 | জর লেটার খন অপারগ হয়ে যায় 


@ Le 24846 তখন নেই 'অকাটায প্রমাণের' উল্লেখ 


করা হয়নি । আর একথা বলে বেড়ায়, 
BSS 44 | ‘প্ৰমাণ নিয়ে এসে!" যাতে শ্ৰোতাগণ এ 
ssh ডি বিভান্তিতে পড়ে যে, (হয়ত) তাদের 
BEL AGG বির এখনে পর্যন্ত কোনদলীলই দাড় 
OLE {| কর ফানি 
অনুরূপভাবে, কাফিররা হুযুর (দঃ)-এর 
দন্দ মু'জিযাদি এবং বিশেষ করে কোরআন 
করীম, যা এক “মহা মুজিযা', এর দিক 
229) | থেকে চোখ বন্ধ করে একথা বলতে আর 
১ চা করেছে যে, কান নিদর্শন কেন অবতীর্ণ 
05) 205 | হয় জেন কোন সুযাই ভারা 
'দেখেনি। আর কোরআন পাককে তারা 
মালন্িল - ৩ নিদর্শন বলে গণাই করেনা। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপন রসূল সাললারাহু আলায়হি 
বললেন, “আপনি বলে দিন যে, অদৃশ্য তো আল্লাহ্‌র জন্যই ৷ এখন অপেক্ষা করো! আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করাছ।” 
দর বক্তব্যের জবাব এ যে, একথার উপর অকাটা প্রমাণ স্থির হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সান্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন পাক খ্রকাশিত 
(অতি মহান সু'জিযাই। কেননা, হুযুর (দঃ) তাদের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করেন, তাদের মাঝেই হুযুর প্রতিপালিত হন, হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র জীবনের 
সময়টাই তাদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছে। তারা খুব ভালরূপে অবহিত আছে যে, তিনি না কোন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন, না কোন 
নর সীষ্যতু অবলন্বন করেছেন। সরাসরি কৌরআন করীম তারই উপর প্রকাশ লাভ করেছে। আর এমনই অনুপম সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব এমনি মর্যাদা 
রে অবতীর্ণ হওয়া ‘ওহী’ ব্যতীত সম্ভবপরই নয়। এটা ক্রেরআন করীমের এক শক্তিশালী গ্রমাণ হওয়ারই পক্ষে সৃপ্পষ্ট দলীল । যখন এমনই এক 
জী প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন নবৃয়ত (-এর সত্যতা) প্রমাণ করার জন্য অনয নিদর্শন তালাশ করা একেবারেই নি্ুয়োজন । এমতাবস্থায় ও নিদর্শন 
না করা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছার উপরহ নির্ভর করে- ইচ্ছা করলে করবেন, নত্বা করবেন না । এটা একটা অদৃশ্য বিষয় হলো আর এটার জন্য 
করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে যে, আল্লাহ্‌ কী করছেন! কিন্তু খ অধয়োজনীয় নিদর্শন, যা কাফিররা তালাশ করেছিলো, অবতীর্ণ করুন কিংবা লা- 
- নবুয়ত প্রমাপিত হয়ে গেছে এবং রিসালতের প্রমাণ অকাট্য দলীলাদি দ্বারা পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে গেছে। 
$৯. মক্ধাবাসীদেরকে আল্লাহ্‌ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করলেন; যার মুসীবতে তারা দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করলো । এমন কি তারা ধ্বংসের কাছাকাছি 
হলো । অতঃপর তিনি দয়া পরবশ হলেন। বৃষ্টি বর্ষিত হলো । জমিগুলো শস্য-শ্যামলা হলো । তখন যদিও এ সুখ-দুঃখ উভয়েরই মধ্যে আল্লাহ্‌র 
তের নিদর্শনাদি ছিলো এবং দুঃখের পর সুখ মহান অনুধহ ছিলো বিধায় সেটার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য ছিলো; কিন্তু সেটার পরিবর্তে 














তারা উপদেশ গ্রহণ করেনি এবং ফ্যাসাদ ও কুফরের দিকেই ফিতে গেলো । 
ভীকা-৫০. এবং তার শাস্তি আসতে বিল করেনা। 


টীকা-৫১. এবং তোমাদের গোপন 
যযন্সমূহ কৃতকর্ম লিখক ফিরিশতাদের 
দিকটিও গোপন থাকেনি। সুতরাং 
সর্বজ্ঞাতা ও সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তা 
আল্লা্ভা"বাণার নিকট কিতাবে গোপন 
খাকতে পান 

ভীকা-৫২. এবং তোমাদেরকে দূর- 
দূরাস্তের পথ অতিক্তয করার শক্তি দেন। 
স্থলে তোমরা পদবজে ওযানবাহুনেকরে 
দিনের পরদিন পথঅতিক্রয রা (আর 
সম্রুলোর বুকে নৌকা ও জাহালে 
সফর করে থাকো ।ভিনি তোমাদের জন্য 
হুল ও জল উভয় ক্ষেত্রে শমণ-উপকরণ 
বান করেন । 


'চীকা-৫৩. অৰ্থাৎ নৌকা-জাহাজ। 


টাকা-৪. যেহেতু বাতাস অনুকূলে 
আছে; কিন্তু হঠাৎ করে, 

টীকা-৫৫. তোমার অনুগ্রহগুলোর, 
তোমার উপর ঈমান এনে এবং একমাত্র 
তোমারই ইবাদত কবে। 

ীকা-৫৬. এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 
কুফর ও পাপাচারে লি হয়। 
ীকা-৫৭. এবং োমাদেরকে সেগুলোর 
প্রতিদান দেবেন। 

টাকা-৫৮. শষ্য, ফলমূল ও শাক-স্তি; 
চীকা-৫৯. ফল ও ফুলে ভরে গেলো, 
শষ্য-শ্যামলা হয়ে উঠলো 

ঢীকা-৬০. অর্থাৎ ক্ষেতশুলো তৈরী হয়ে 
গেছে, ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে 
এমনই সময়ে- 

ভীকা-৬১. অর্থাৎ হঠাৎ করে আমার 
শান্তি এসে পড়েছে- চাই বিদ্যুৎ 
বন্তপাতের আকারে হোক, অথবা শিলা 
বৃষ্টি বৰ্ষণ কিংবা ঝড়ের আকারে হোক। 
ীকা-৬২. এটা ইসব লোকের অবস্থার 
একটা দৃষ্টান্ত, যাৱ দিয়াৰ প্রতি আস্ত 
এবং পরকালের তাদের কোন ভোগ্াকাই 
নেই । এতে অভি মৰ্মস্পশী পন্থায় একথা 
হদয়ল কালো হয়েছে যে, পার্িন 
জীবন আশা-আকাঙ্থাদির সবুজবাগ 





সুরা 5০যন্রস 








পালা ঃ ১১ 





'আপনি বলুন, ‘আল্লাহ্‌র গোপন ব্যবস্থাপনা 
সর্বাধিক তাড়াতাড়ি (কার্যকর) হয়ে যায় (৫০) ।' 
নিশ্চয় আমারফিরিশ্তাগণ তোমাদের প্রতারণা 
[লিপিবদ্ধ করছে (৫১) । 

৯. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও 
[জলে ভ্রমণ করান (৫২); এমনকি তোমরা যখন 
জাহাজে আরোহী হও এবং সেগুলো (৫৩) 
অনুকূল বাতাসে তাদেরকে লিয়ে চলতে থাকে 
(এবং তাক্সা ভাতে আনন্দিত হলো (৫8), তখন 
সেগুলোর উপর ঝড়ের ঝাপটাঁ আসলো এবং. 
চতুর্দিক থেকে তরঙ্গ এসে তাদেরকে ঘিরে 
[বসলো এবং তারা একথা বুঝতে পারলো, 
“আমরা অবরুদ্ধ হয়ে গেলাম’; তখন তারা 
আল্লাহকে ডাকে একান্ত তারই নিষ্ঠাবান বান্দা 
[হয়ে (এ বলে), ‘যদি ভূষি আমাদেরকে এটা 
(থেকেরক্ষা করো, তবে আমরা অবশাই কৃতজ্ঞ 
[হলো (৫৫) 

২৩. অতঃপর যখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
পরিত্রাণ দেন, তখনই তারা পৃথিবীতে 
অন্যায়ভাবে সীমাতিক্রয করতে থাকে (৫৬)। 
হে মানবকৃল! তোমাদের সীমাতিত্রম করা 
(তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি ৷ পার্থিব জীবেন 
সুখ ভোগ করে নাও! অতঃপর তোমাদেরকে 
[আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে । তখন 
আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো- যা 
(তোমাদের কৃতকর্ম ছিলো (৫৭)। 

২৪. পাৰ্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো এমনই, 
(যেমন এ পানি, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ 
[করেছি, যা দ্বারা ভূমিজ উত্তিদসমূহ_ সবই ঘন 
সনিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হলো, যা কিছু মানুষ ও 
(গবাদি পশু আহার করে (৫৮); শেষ পর্যস্ত যখন 
তুমি তার শোভা ধারণ করলো (৫৯) এবং খুবই 
সঙ্দিত হলো, আর সেটার মালিকগণ মনে 
করলো, “এ গুলো আমাদের আয়ত্তে এসে গেছে 
(৬০)'; এবং আমার নির্দেশ সেটার শ্রতি এসে 
পড়লো রাতে অথবা দিনে (৬১), তখন আমি 
[সেটাকে এমনভাবে নির্যূল করে দিয়েছি, যেন 
[তা গতকাল ছিলোই না (৬২)। 
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আানহিল - ৩. 


মাত্র এর মধোই জীবন শেষ করে যখন মানুষ এ পর্যায়ে এসে পৌছে, যেখানে সে তার প্রত্যাশিত বস্তু পাবার শশা পোষণ করে, আর সে সাফল্য লাভের 
নেশায় মনত হয়, ঠিক তখনই তার মৃত্যু ঘটে যায় এবং সে সমস্ত নি'মাত ও পরিতৃপ্ত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় । 


'কাতাদাহ্‌ বলেন, *দুনিয়াকামী ব্যক্তি যখন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তখন তার উপরআরাহ্র শাস্তিআসে । আর তার সমস্ত সহায়-সম্বল, যেগুলোর 
তার বিভিন্ন আশা-আকাঙ্থা জড়িত ছিলো, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় ।” 


-৬৩. যাতে তারা উপকার লাভ করে এবং অন্ধকাররাশি, সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্তি পায় এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। 
দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের কথা বর্ণনা করার পর চিরস্থায়ী আবাসের দিকে আহবান করেন; 
কাতাদাহ্‌ বলেন, “শান্তির আবাস’ হচ্ছে- 'জান্রাত।' এটা আল্লাহর পূর্ণতম দয়া ও বদান্যতা যে, তিনি তার বান্দাদেরকে জান্নাতের প্রতি আহ্বান 


. সোজা পথ হচ্ছে দবীন-ইসলাম ।" 


শরীফের হাদিসে বর্ণিত, নবী করীম সাললাল্পাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফিরিশতাগণ হাখির হলেন। তখন তিনি নিদ্রারত ছিলেন। তাদের 
কেউ কেউ বললেন, “তিনি (দঃ) নিদ্রারত আছেন" কেউ কেউ বললেন, "তীর চোখ মুবারকণ্ডলো নিদ্রারত. (কিন্তু) তার পবিত্র হৃদয় জাথত।” 
কেউ বলতে লাগলেন, “ভার কোন উদাহরণ বর্ণনা করে৷" তখন রা বললেন, “যেমন কোন ব্যক্তি একটা বাড়ী নির্মাণ করলো ।আর সেটার মধ্যে 
বিভিন্ন ধরণেরনি'মাত তৈরী করলো এবং 
পারা £১১ ] একজন আহ্বানকারীকে শ্রেরণ করলো 


ens ও | রও) যে ব্যক্তি সেই আহ্বানকাদীর 


১৫115147574 | বশ করেছে সেই উক্ত নি'মাতসমূহ 
ওল SE eR 


35০) ৩% | আহবানকারী আনুপতযারেনিসেনা এ 
বাড়ীতে প্রবেশ করতে পেরেছে, না কিছু 
78174214452 | খেতে পেৱেছে।” অতঃপর তারা বলতে 
সপ ৮5০ লাগলেন, -এউদাহরণের একটা সামঞ্জস্য 
2 নির্ণয় করো, যাতে বুঝে আসে ।সামপ্স্য 
63530555772] হচ্ছ এ যে, বাড়ীটা হচ্ছে জানাত। 
আহবানকারী হচ্ছেন সুহাম্মদ মোস্তফা 
9958 লালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ৷ সুতরাং 
SHIA যে ব্যাক্তি তার আনুগত্য করেছে সে 
আান্যাহ্রই আনুগতা করেছে। 

PSA GA ক্ষান্ত) যে ব্যক্ত তার কথা অমান্য 
করেছে সে আল্লাহকে অমান্য করেছে । 
চীকা-৬৬. 'সৎকর্মকারীগণ' দ্বারা 
আল্লাহ্‌র আনুগতাশীল মু'মিন বান্দাদের 
কথা বুঝানো হয়েছে । আর এরশাদ হয়েছে 
যে, 'তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে ' সেই 
অল! হাৱা ‘জান্নাত’ বুঝানো হয়েছে 




















ম শরীফের হাদীসে আছে যে, জানাতীদের জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমাবেন, “তোমরা কি চাও যে, তোমাদের 
আরো অধিক অনুগ্রহ প্রদান করি।” ভারা আরয করবেন, “হে প্রতিপালক! তুমি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করোনি? তুমি কি আমাদেরকে জানাতে 
করাওনিঃ তুমি কি আমাদেরকে দোযাখ থেকে মুক্তি দানি?” হুযুর (দঃ) এরশাদ করেন, “অতঃপর পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে । তখন আল্লাহ্র দীদার 
দের নিকট সমস্ত অনুগ্রহ অপেক্ষা প্রিয় হবে।” সেহাহুর বহু হাদীস একথা প্রমাণ করে যে, আয়াতের মধ্যে “তদপেক্ষা অধিক" ছারা আল্লাহ্র দর্শন বুঝানো 


্ি-৬৮, অর্থাৎ কুফর এবং অবাধ্যতার পাপে লিপ্ত হয়েছে। 


১৬৯, এমন নয় যে. যেমন সংকর্ের প্রতিদান দশগুণ অথবা সাতঙণ বাড়িয়ে দেয় হয়, তেমনি অসংবর্মের শান্তি বৃদ্ধি করা হবে; বরং খে পরিমাণ 
সম্পাদিত হবে সে পরিমাণই শাস্তি দেয়া হবে। 


৭০. এই অবস্থা হবে তাদের চেহারা কালো হবার । নাউযুবিল্লাহ! 


চীকা-৭১. এবং সমস্ত সৃষ্টিকে হিসাব গ্রহণের স্থানে একত্রিত করবো, 
জীকা-৭২, অর্থাৎ সেই বোতগুলো, যেগুলোর তোমরা পূজা করতে 


টীকা-৭৩. কয়াম- দিবসে একটা মুহূর্ত এমনই কঠিন হবে যে, বোতুলো নিজেদের পূজারীলের পূজার কথা অস্বীকার করবে। আর আল্লাহর শপথ করে 
বলবে, “আমরা না শুনতাম, না জানতাম, না বুঝতাম মে, তোমরা আমাদের পূজা করছিলে” তখন মূর্তি-পৃজাীরা বলবে, “আন্যাহ্যই শপথ, আমরা 


তোমাদের পূজা করতাম ।” অতঃপর 
বোতগুলো বলবে- 





টীকা-৭৪. অর্থাৎ এ স্থানে সবাই জ্ঞাত 
হয়ে যাবে যে, তারা প্রথমে যে কর্ণ |উঠাবো (৭১),অতঃপর মুশরিকদেরকে বলবো, 
করেছিলো তা কেমন ছিলো- ভালো |স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো- তোমরা ও 
কিনা মন্দ; ক্ষতিকর, না উপকারী। [যাদেরকে পরাকগণ (২) সুতরাং আমি 


টীকা-৭৫.  বোতগুলোকে খোদার 
অংশীদার স্থির করা এবং উপাস্য সাব্যড 
কর 

টীকা-৭৬. এবং বাতিল ও অবাস্তব 
প্রমাণিত হবে। 

ভীকা-৭৭. আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ 
করে এবং জমি থেকে শাক-সঙ্ি উৎপনন 
করে, 

চীকা-৭৮. এবং এ ইল্রিয় শকতি 
তোমাদেরকে কে দিয়েছেন? কে 
তোবাপেগ্রকে এ আনচ্বজনক বস্তুসমূহ [তাদের সমস্ত মনগড়া কথাবার্তা (৭৫) তাদের 
দান করেছেন? সে গুলোকে কে এতো নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৭৬) । | 
দীর্ঘকাল যাবৎ সংরক্ষণ করেন? 
টীকা-৭৯. মানুষকে বীর্য থেকে এবং 
বী্যকেঘানুষ থেকে; পাখীকে ডিম থেকে 
আর ডিঘকে পাখী থেকে; মু'মিনকে 
কাফির থেকে এবং কাফিরকে মু'মিন 
থেকে; জ্ঞানীকে মুর্খ থেকে এবং মূর্খকে 
জ্ঞানী থেকে। 


চীকা-৮০. এবারই পরিপূর্ণ ক্ষমতার 


কথা স্বীকার করবে এবং এটা ব্যতীত |আপনি বলুন, “তবে কেন ভয় করছোনা (৮১)? 


অন্য কোন উপায়ই থাকবে লা। ||৩২. সুতরাংইনিই আল্লাহ্‌ । তোমাদের সত্য 


টাকা-৮১. তারই শান্তি থেকে; এবং [প্রতিপালক (৮২); অতঃপর সত্যের পর কি 
কেন বোতগুলোকে পূজো করছো এবং [আছে? কিন্তু (আছে কেবল) পথভ্রষ্টতা (৮৩); 
সেগুলোকে উপাস্য স্থির করছো; অথচ 
সেগুলো কোন ক্ষমতাই রাখেনা? 
টীকা-৮২. যার এমনই পরিপূর্ণ ক্ষমতা 
রয়েছে; 
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ভীকা-৮৩, অর্থাৎ যখন এমন অকাট্য 
শ্রমাণাদি এবং সন্দেহাতীত দলীলাপি 





ছারা একথা ্রমানিতহলো যে, ইবাদতের উপযোগী একমাত্র আল্লাহই ৷ সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু বাতিল ও ভ্রানতিই । যখন তোমরা তার ক্ষমতান্ 


পরিচয় লাভ করেছো এবং তারই কর্ম-ব্যবস্থাপনার কথা স্বীকার করেছো, তখন 


ডাকা.ু৪. যার কৃফরের মাগো পরি হয়ে গেছে আর “প্রতিপালকের বালী" ছারা আলা হরুম' বুঝায় অথবা আপ্যাহ্র তাআলার এ বানী 


৯১৯৯ & ১ - আল-আয়াত (অর্থাৎ: আমি অবশাই ভৰ্তি করবো জাহান) । 


৮, দলীল ও প্রমাণাদি স্থির করে, রসূল প্রেরণ করে, কিতাবলমূহ অবতীর্ণ করে এবং শরীয়তের নির্দেশ পালনে আদিষ্ট লোকদেরকে বিবেক ও 
উদ্ধাবনী শক্তি পান করে? এক সুপ 
উতর হচ্ছে কেউ নেই'। সুতরাং হে 
হাৰীব (সাযান্াহ আলায়হি ওয়াসা) 
150608805৩8 | জীকা-৮৯. যেমন, তোমাদের বোত্গলো 
6:৮৭ ৩৭২১ ৭ যে, সেগুলো কোথাও যেতে পারে না, 
টা তি যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বহনকারী সেুলোকে 
ও | | বহন করে নিয়ে না যায়। আর না কোন 
বর বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে এবং না 
সত্যের পথ চিনতে পারে, এভছ্াতীত 
যে, খনি আল্লাহ্‌ তা'আলা লেছলোকে 
+ | জীৱন, বিৰেক ও বোধশক্তি দেন। সুতরাং 
০ এ ককা পথ 
es তন সেগুলো অন্যান্যদেরকে কী পথ 
কু JG. প্রদর্শন করতে পারবে? এমন সবকে 
উপাস্য স্থির করা ও মেণ্ডলোর অনুগত 

এ নানি রা EEO হওয়া কতই বাতিল ও অথহীন। 

দর কী হয়েছে? কিরূপ সিদ্ধান্ত ীকা-৯০, অর্থাৎ মুশরিকদের 
ডীকা-৯১. যেটার পক্ষে তাদের নিকট 
- এবং তাদের (৯০) মধ্যে অধিকাংশই ক কব কোন প্রমাণ নেই, না সেটার সত্যতার 
চলেনা, কিন্তু অনুমানের উপর (৯১) ৷ 934759207 | পক্ষে দৃঢ়তা ও বিস্বাস আছে। সন্দেহের 
£5 | বেড়াজালে আটকা পড়েরয়েছে। আর এ 
১১৭০ | ধারণা পোষণ করে যে, “পূরবী 
93405 | লোকেরাও মূৰ্তি পূজা করতো। সম্ভৰতঃ 
তাৰাও কিছু তো তো এমন হবে" 
পএ30৩85 | হত জা বমন 
94১53545055; | বিকল সরদার সারাহ আলায়হি 
03০৯5 পিন নে 

₹২ 7%] | এ আয়াতের মধ্যে তাদের এ 
; সেটাতে কোন সন্দেহ নেই যে, (সেটা)। ৬৮৯৫০ দূরীভূত করা হয়েছে কারণ, কোরআন 
চর পক্ষ থেকে। করীম এমন কোন কিতাব নয়, যার 
সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ করা যেতে 

:- তারা কি একথা বলে (৭৪) যে, তারাই 

১১ 145935 | গা সেটার সমতুল্য কিতাব বা 
H করতে সমগ্রসৃষ্টি-জণতই অক্ষম । সুতরাং 


নিঃসন্দেহে তা আল্লাহরই নাঘিলকৃত 
১৮১ কিতাব । 
































[ীকা-৯৩. তাওরীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদির 
ীকা-৯৪. কাফির বিশ্বকুল সরদার সালাহ আলায়হি ওয়াসাতাষ সম্পর্কে 


্িকা-৯৫. যে, যদি তোমাদের এই অবস্থা হয়, তবে তোমরাও তো আরব, আরবী ভাষা-শল্পী হবার দাবী করো, দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষ এমন নেই, 
বার কথার বিপরীত বাক্য রচনা করাকে তোমরা অসম্কব মনে করে৷ যদি তোমাদের ধারণায় এটা মানুষের বাণী হয়- 


চীকা-৯৬. এবং তাদের নিকট থেকে সাহাযা-সহাযতাপরহণ করো এবং সবাই মিলে কোরআনের মতো একটা মাত্র সূরা রচনা করো । 


চীকা-৯৭, অর্থাৎ কোরআন পাককে বুঝা ও জানা বাতীত ভারা সেটাকে অস্বীকার করেছে। কিনতু এটা পূর্ণমূ্যতা যে, কোন বনু সে জা হওয়া বাতীত 
সেটাকে অস্বীকার করা হবে । কোরআন করীম এমনসব জ্ঞান সম্বলিত হওয়া, যেগুলোকে জ্ঞান ও বিবেকের দাবীদাররা আয়ত্‌ করতে পারেনা। এটা এ 
কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহতুকেই প্রকাশ করে। সৃতরাং এমন উত্নত জ্ঞান সম্বলিত কিতাবকে মান্য করা উচিৎ ছিলো, অস্বীকার করা নয়। 


টীকা-৯৮. অর্থাৎ এ শান্তি যার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের মধ্যে সতর্কবাণী এসেছে। 
ীকা-৯৯. গৌড়ামীবশতঃ আপন রসূলগণ (আঃ)-কে এতগ্যতীত যে, ভাদের মু'জিবাসমূহ ও নিদদ্শবাদি দেখে গভীর উদ্ধাবনী শক্তি ও পরিণাম দর্নিতাকে 

















ed ‘; হয সূরা ৪১০ যুনুস ৩৯২ পারা £১১ | 
-১০০, এবং পূর্ববর্তী উন্মতগণ রা 
ভাদেরলবীগণ (আঃ)-কে অস্বীকার করে | সবতরাং সেটার যতো একটা সূরা নিয়ে এসো 32৫৫ 
কেমন কেমন শাতিতে আত্রন্ত হয়েছে! | এবং আল্লাহকে ছেড়ে যাকে পাওয়া যার 98398589545 
(সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো (৯৬)যদি তোমরা 5 
সুরং হে নবীকুল সরদার দেয়ায় [ত্য হও।" ৩৩৯১৯০৮৬৩৪০ 
আলাম্মহি ওয়াসান্মাম): আপনাকে 
অস্ী্ারতারীছেরও সেটাকে ভয় করা 1৩৯- বরং সেটাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে 
উচিৎ। যার জ্ঞান আয়ত করতে পারেনি (৯৭) এবং Esa ASTI 
চীকা-১০১. মকাাবাসীরা 11 ৩৯) 941585% 
তাদের পূর্ববর্তীগণ অস্বীকার ৩৪৬০৫০৮৫৫৯৫ 
চীকা-১০২. নবী করীম সাল্লাক্লাু [করেছিলো (৯৯); সুতরাং দেখো যালিঘদের ৩৪৬০১ aa vs 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম অথবা কোরআন | কেমন পরিণাম হয়েছে (১০০)! ৪৫256 
৪ ৪০. এবং তাদের মধ্যে (১০১) কেউ সেটার 
টীকা-১০৩. যারা গৌড়ামী বশত£ঈমান [(১০২) উপর ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে 45 27: 
আনেনা এবং কৃফরের উপর অটল [কেউ সেটার উপর ঈমান আনেনা এবং পার্স 
5 তোমাদের প্রতিপালক ফ্যাসাদ সৃষ্ঠিকারীদেরকে টিভি 
ভীকা-১০৪. হে মোস্তফা সাল্লাপ্রাহ | ভালভাবে জানেন (১০৩)। ৩১৮৯ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এবং তাদের সৎ 
পথে আসা এবং সত্য ও হিদায়ত অহণ 
করান আশা বাকী লা থাকে ০ 
5 ১4৫44 
35১ রি রে 
কর্মের প্রতিফল পানে । dr SS ILE 
EELS? 
চীকা-১০৬. কারো কৃতকর্মের জন্য ০০০০০ 
অন্য কাউকে জবাবদিহি করতেহবেনা ৷ | কর্ষের সাথে সম্পর্ক নেই (১০৬)।" 
যাকে পাকড়াও করা হবে, তাকে তার |৪২. এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে, তা 
কৃতকর্মের কারণেই পাকড়াও করা হবে। | যে আপনার প্রতি কান পেতে রাখে (১০৭), ৩১025 
এটা বলাতিরন্ধার হিসেবেই যে, তোরা [তবে কি আপনি বধিরদেরকে শুনাবেন যদিও 959 seri st 


উপদেশ মান্য করো না এবং হিদায়ত [তাদের বিবেক না থাকে (১০৮)? 


আনা টা ৯ ৩. এবংডাদের মধ্যে কেউআপনারদিকে 
কার বে, [তাকায় (১০৯)। তবে কি আপনি অন্ধদেরকে টি 14 

১১৯৭৯৪০৯১০৪ পথ দেখাবেন, যদিও তারা দেখতে না পায়? @ SIA 

চীকা-১০৭. এবং আপনার নিকট থেকে রি 

কোরআন পাক ও দ্বীনের বিধানাবলী > 

শুনে; কিনতু বিদ্বেষ ও শত্রুতা বশতঃ অন্তরে (সেগুলোকে) স্থান দেয় না এবং গ্রহণ করেনা। সৃতরাং এ শুনা অনর্থক এবং তারা হিদায়ত দ্বারা উপকৃত 

না হবার দৃষ্টিকোণ থেকে বধিরদেরই সদৃশ । 

চীকা-১০৮. এবং তারা না ইন্দ্রিয় শ্তিগুলাকে কাজে লাগায়, না বিবেককে । 


চীকা-১০৯, এবং সত্যওার প্রমাণাদি ও নবয়তের দিদ্শনাদি দেখে; কিছু সত্যায়ন করে না এবং এ ধরণের দেখা দ্বারা শিক্ষা হণ করেনা, উপকার লাভ 
করেনা। ভারা হৃদয়ের দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত এবং অন্তরের দিক থেকে অন্ধ৷ 





৫8441745545 














[চীকা-১১০. বরং তাদেরকে হিদায়ত এবং সঠিক পথ পাবার সমস্ত উপকরণ দান করেন; আর উচ্ছল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ীকা-১১১. যে, এসব ্রমাণাদির মধ্যে গভীর চিন্তা করেনা, আর সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও নিজেরাই ভ্রান্তির মধ্যে লিগ হয় 


ভীকা-১১২, ২7517৮৮4477 
জধ্যে অবস্থান করার সময়সীঘাকে অতি অল্প মনে করবে এবং এ ধারণা করবে যে, 
ীকা-১১৩. এবং এর কারণ এই যে, মেহেতু কাফিরপণ দুনিয়া অর্জনের মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনটাই বিনষ্ট করেছে এবং আল্লাহ্র আনুগতা, যা আজ কাজে 
আসতো, পালন করেনি, সেহেতু তাদের জীবনের সময়টুকু তাদের কাজে আসেনি। এ কারণে তারা সেটাকে অতি স্বন্পকালীন মনে করবে। 
ভীকা-১১৪. কবর থেকে বের হবার সময় তো একে অপরকে চিনবে, যেমন দুনিয়ার মধ্যে চিনভো। অতঃপর রোজ কিযাভের ভয়ানক অবস্থাদি ও ভয়ঙ্কর 
দৃশ্যাবলী দেখে এ পরিচিতি আর বাকী থাকবে না। 

নানা £১১ ] অপর এক অভিমত হচ্ছে যে, কিয়ামত 
দিবসে প্রতি মুহূর্তে অবস্থাদি পরিবর্তিত 


৫৫ 4৫148644861 | হতে থাকবে। কখনো এমন অবস্থা হবে 
45598 যে, একে অপরকে চিনবে, কখনো এমন 


পর যুলুম করে (১১১)। 6 $I | হৰে যে, চিনবেনা। আর যখন চিনবে 
৪৫. এবং যেদিন তাদেরকে উঠাবেন (১১২), ভালি বম 
নে ১5 ] চীকা-১১৫, যা তাদেরকে ক্ষতি থেকে 
053% | বচলে। 
চীকা-১১৬. শান্তি; 
টীকা-১১৭. দুনিয়ার মধ্যে, আপনার 
জীবদদশারই যধ্, তবে সেটাকে প্রত্ক্ষ 
৪৬. এবং হদি (হে হাবীব!) আমি আপনাকে ase 
দেখিয়ে দিই কিছু (১১৬) তা থেকেই, যা ১৮৬0৩. 22 'চীকা-১১৮. তবে, আখিরাতে আপনাকে 
শতিশ্রপতি দিচ্ছি (১১৭) অথবা তাদের শান্তি দেখানো । এ আয়াত থেকে 
প্রমাণিত হলো বে, আপ্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর 
(১১৮)- যেকোন অবস্থাতেই তাদেরকে 5390.)8329 | রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসারামকে 
কাফিরদের অনেক শান্তি এবং তাদের 
লাঞ্ছনা ও অবমাননা জীবদ্দশায় 
দেখাবেন। সুতরাং বদর ইত্যাদির মধ্যে 


2০ 45 দেখানো হয়েছে। আর যে শাস্তি 
৫ ১ | কাফিরদেরজন্য কুফর ও অন্থীকার করার 


টি টক করণে তেই বি করেছেন, শা 


আখিরাতেই দেখাবেন। 

জীকা-১৯৯, অবহিত; শান্তি দানকারী 

see POT 

LIN IG | ঈন ১২০ খিনিতাদেৱকেসত্যহীনের 
৪৫১৬৬ | প্রতি দাওয়াত দেন এৰং আল্লাহ্‌র 

আনুগত্য ও ঈমানের নির্দেশ দেন। 


ীকা-১২১. এবং আল্লাহর বিধানাবলী 








28445 ই 




















(গর করতেন, তবে কিছু লোক ঈমান আনতো এবং কিছুলোক মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করতো তবে, 

ভীকা-১২২. শে, রসূলকে এবং ভার উপর ঈমান স্থানয়নকাীদের যুতি দেয়া হতো এবং মিথ্যা প্রতিপ্নকারীটেরকে শাস্তি ছারা ধংস করে দেয়া হতো 
আয়াতের ব্যাখ্যার অন্য অভিমত হচ্ছে- এরমধ্যে পরকালের বিবরণ রয়েছে এবং অর্থ এ হলো যে. কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উদ্মতের জন্য একজন রসূল 
হবেন, যার প্রতি তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হবে । যখন সেই রসূল হিসাব গ্রহণের স্থানে আসবেন, আর মু'মিন ও কাফিরের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন, তখন তাদের 
যী কলা হবে থা পেরেক মুক্তি দেয়া হবে, আর কাফিরগণ শাততিতে আক্রান্ত হয়ে থাকবে 

চীকা-১২৩. শানে নুযুলঃ যখন আয়াত 1" 2 15] এৰ মধ্যে শাস্তির হকি দেয়া হলো, তথন কাফিরগণ গৌড়াীবশতঃ এ কথা বললো যে, 


হে সুহামদ! সোললারাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যে শানতিরই আপনি হুমকি দিচ্ছেন, সেটা কবে আসবে। এতে বিলঘ্ধ কিসেরা সেই শানতিকে সই নিয়ে 
আসুন!” এ পাসে এ আয়াত শরীফ অবতরণ হয়েছে। 





ীকা-১২৪, অর্থাৎ কতেদের উপর শান্তি 
অবতীর্ণ করা, বন্ধুদেরকে সাহায্য করা ও 
তাদেরকে বিজয় দান করা- এ সবই 
আল্লাহর ইচ্ছা রা হয় এবং আল্লাহরই 
ইচ্ছার মধ্যে রয়েছে। 

চীকা-১২৫. সেটার ধংস ও শান্তির 
একটা নির্ধারিত সময় আছে,তা 'লহ- 
ই-মাহফুযা-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। 
চীকা-১২৬, যেটার জন্য তোমরা রা 
করছো। 

চীকা-১২৭, যখন তোষরা অলস হয়ে 
শুয়ে পড়ো। 

চীকা-১২৮. যখন তোমা জীবিকা 
অর্জনের কাজে ময় থাকো। 
চীকা-১২৯. সেই শান্তির তোমাদের 
উপর অবভারণ 

জীকা-১৩০ ই সময়ের বশ্বস কোন 
উপকারে আসবেনা এবং বলা হবে, 
চীকা-১৩১, অস্বীকার ও টাটা সুরে 
টীকা-১৩২. অৰ্থাৎ পৃথিবীতে যেই কর্ম 
করতে এবংকুফর গনবীগণকে অস্বীকার 
করার মধ্যে লিপ্ত থাকতে- সেটারই 
প্রাতফল। 

চীকা-১৩৩. প্নজীবিত হওয়া ও শান্তি, 
যা অবতীর্ণ হবার সংবাদ আপনি 
স্বা্াদেরকে দিয়েছেন 

চীকা-১৩৪. অর্থাৎ এ শাস্তি তোমাদের 
নিকট অবশ্যই পৌছবে। 

ভীকা-১৩৫, ধন-সম্পদ ও প্রেখিত 
খনভাগর 


টীকা-১৩৬, এবং ক্্য়াষতের দিন সেটা 
নিজ মুক্তির জন্য বিনিযয় মূল্য হিসেবে 
দিয়ে দিতো। কিছু এ বিনিষয় মূলা 
এহগযোগ্য নয়। সমগ্র দুনিয়ার ধন- 
সম্পদ বায় করেও এখন মুক্তি লাভ করা 
সম্ভবপর নয় । যখন ব্য়াবতে এ দৃশ্য 
প্রকাশ পাবে এবং কাক্ফিয়দের আশা 
ভেঙ্গে পড়বে 

ীকা-১৩৭. কাজেই, কাফির কোন 
কিছুরই মালিক নয়, বরং তারা নিজেরাও 
আল্লাহ্র মালিকানাধীন: তাদের পক্ষে 
বিনিময় মূল্য দেয়াই সম্ভবপর নয়। 
ীকা-১৩৮, এআয়াতের মধ্যে কোরআন 
করীম আসা, তা সদুপদেশ, রোগমুক্তি 








পারা 













ধতিশ্রাতি রয়েছে (১২৫); যখন তাদের 
প্ৰতিশ্ৰুতি আসবে তখন একটা ুহর্তনা পেছনে 
[হটবে, না সামনে বাড়বে । 


[তাতে সে কোন বস্তু রয়েছে যে, অপরাধীরা 
[তাতে ত্বরান্বিত করতে চায়?" 

(১. তবে কি যখন (১২৯) ঘটে যাবে তখনই | 
[সেটা বিশ্বাস করবে (১৩০)? এখনই কি মেনে; 
[নিচ্ছো? প্রথমে তো (১৩১) এটা ত্বরান্বিত 
[করতে চাচ্ছিলে? 


[খতিফল মিলবে না, কিন্তু সেটাই, যা তোমরা! 
উপার্জন করতে (১৩২)। 

৩- এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, “সেটা ||, 
[কি (১৩৩) সত্য?' আপনি বলুন, “হা । আমার 
হত পালকের শপথ! নিয় নয় সেটা সভা] ধ 


পৃথিবীতে যা কিছু আছে (১৩৫) সবকিছুর 3 
[মালিক হতো, তবে অবশ্যই সে নিজ সত্তাকে] 
মুক্ত করার জন্য তো) দিয়ে দিতো (১৩৬) এবং | 1 

বৰ 


[জরে দেয়া হবে; এবং তাদের উপর যু 
[হবেনা । 


|৫৫. শুনে নাও! "নিশ্চয় আল্লাহ্রই, যা কিছু 
মধ্যে রয়েছে এবং যথীনে 


(০৬. তিনি জীবিত রাখেন ও মৃত্যু ঘটান এবং 
[তআরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে । 
(৫৭. হে মানবকূল! তোমাদের নিকট) 
(তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ: 
এসেছে (১৩৮) 
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স্বিলায়ত এবং রহমত হওয়ার বিবরণ রয়েছে যে, এ কিতাব এসব মহা উপকারের পরিপূর্ণ ধারক । 'সদুপদেশ' ( ৩-৮.০৯*)-এর অর্থহচ্ছে- সেই বসত, 
ৰ সানুঘকে পছন্দনীয় বন্তুর দিকে আহবান করে 'এবংবিপদ থেকে রক্ষা কারে । খলীল বলেছেন. 'সদুপদেশ' হচ্ছে সৎ কর্মের উপদেশ দেয়া, যা ছারা অন্তরে 
নত সৃষ্টি হয়। 

উ্াগমুক্ত' (,5)-এরঅর্থ এ যে, কোরআন পাক অন্তরের রোগগুলোকে দূরীভূত করে। অন্তরের রোগগুলো হচ্ছে- “অসৎ চৰিত্রসমূহ, জান্ত-িশ্থাস 
লং ংসকাগীসূ্শতা । কোরআন পাক উক্ত সব রোগকে দূরীভূত করে। ক্টোরআন করীমের গুণাবলীর মধ্যে হিদায়ত'ও এরশাদ হয়েছে। কেননা, সেটা 
'জ্যমরাহী থেকে রক্ষা করে আর সত্য পথ দেখায় এবং ঈঘানদারগণের জন্য রহমত" এ জন্য এরশাদ করেছেন যে, সে ব্যক্তিরাই এ থেকেউপকার গ্রহণ 
কুরে। 

















| জীৰা-১৩৯, * ০৯ 5 "(খলী) 
সূরা £১০ যূনুস ৩৯৫ 8১40৮ ৩১৯০০১০২ 
এবং অস্তরসমূহের বিশুদ্ধতা, হিদায়ত এবং 83850847655 | আরে বে ইআননদাওয়যায় সেটাকেই 
ইস (29985 | ভে বলা এব অর্থও যে 
৪৯৮৭5 ঈমনদারদেরকে আল্লাহ্র অনু্হওদয়ার 
|৫৮. আপনি বলুন, *আল্লাহ্রই অনুখহ ও ঠা উপর আনন্দিত হওয়া উচিত; যেহেতু 
য়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ ৩১555855805] ভিন তাদেরকে উপদেশাি ও অন্তরের 
কাশ করা উচিৎ (৩৯)। তা তাদের সমস্ত GREE 54.1215 | রোগমুক্ত, ঈমান সহকারে অন্তরের সুখ 
[বন-দৌলত অপেক্ষা শ্ৰেয়’ না ও শাস্তি দান করেছেন। হযরত ইবনে 
৯৯. আপনি বলুন, ‘হা, বলোতো, সেটাই, দৰ আব্বাস, হাসান এবং কাতাদাহ্‌ বলেছেন 
আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য 'রিযক্‌ অবতারণ (৮০৬০০৮৬/ যে, আল্লাহ্র অনুহ' দ্বারা 'ইসলাম' ও 
, তাতে তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে টি 4535 “তার দয়া দ্বারা কোরআন বুঝানো 
ও হালাল স্থির করে নিয়েছো (১৪০)।" Lapa 35 | হয়েছে। অন্য এক অভিমত এ যে, 
পনি বলুন, “আল্লাহ্‌ কি তোমাদেরকে সেটার 852489042৩৮] আৱাৰ অনুহণ বারা কোরআন’ এবং 
দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি “রহমত 'দ্বারা হাদীস শরীফগুলো ' বুঝানো 
খ্যা রচনা করছো (১৪১)?' হয়েছে। 
|৬০. এবং কি ধারণা সেসব লোকের, যারা IIL | জীকা-১৪০. বমন অনা যুগের 
সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে যে, কিয়ামতে গনি পু লোকেরা 'বহীরাহ' ও 'সা-ইবাহ্‌' ইত্যাদি 
কী অবস্থা হবে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের অ্৬৪৪এ নামের পণকে নিজেদের পক্ষ থেকে 
পর অনুগ্রহ করেন (১৪২); কিন্তু অধিকাংশ ঞ 65 & | আবম সাবানত করেছিলো। 
[লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। চীকা-১৪১, যাস্যালাঃ এ আয়াত থেকে 
রে প্রমাণিত হলো হে, কোন বন্ধুকে নিজ 
ক্ল" সাত , ৭০০০০ ১৫১২ 284/44 | খেকেইহালাল কিংবা হারাম করা নিহিদধ 
|৬৯. এবংআপনি যে কোন কর্মে রত হোন L৩95 | এল আল্লা সম্বন্ধে থয বচন৷ করার 
(১৪৩) এবং তার পক্ষ থেকে কিছু কোরান ৩585959%3 শাধিল। (আল্লাহরই আয়?) আজকাল 
পাঠ করুন এবং তোমরা (১৪৪) যে কোন কাজ রি 39 রঃ অনেক লোক এতে লিপ্ত রয়েছে যে, 
(করো, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন এ bd 


নিষিদ্ধ বুগুলোকে হালাল বলে এবং 
[তোমরা সেটা আরম্ভ করো । এবং আপনার বৈধ বহুগুলোকে হারাম বলে। কেউ 


প্রতিপালকের নিকট থেকে অণু-পরিমাণ কোন কেট সুদকেওহালাল করার জেদ ধরেছে। 

দহ কেট কেউ ফটো তৈরী করাকে, কেউ 
> কেট খেলা-তামাশাকে, কেউ কেউ 

নারীদেরকে বাধা-বিমুহীন ও বে-পর্দা করাকে, কেউ কেউ (আমরণ) অনশন ধর্মঘটকে, যা আত্মহত্যারই শামিল, বৈধ মনে করছে ও হালাল সাবাস্ত করছে। 

আর কেউ কেউ হালাল বস্তুগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করার জেদ ধরেছে। যেমন মীলাদ মাহফিল, ফাতিহা খালি, গেয়ারভী শরীফ পালন এবং ঈসালে সওয়াবের 

অন্যান্য ভাল পন্থাসমূহকে। কেউ কেউ মীলাদ শরীফ, ফাতিহা, তোশাহ, শিরনী ও তাবারকককে, যেগুলো হালাল ও পবিত্র বস্তু, অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলে 

বেড়ায়। এ ধরণের কাজকেই পবিত্র কোরআনে "আল্লার প্রতি মিথ্যা রচনা" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

ঢীকা-১৪২. যে, তিনি রসূল খেরণ করেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন এবং হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবহিত করেন। 

চীকা-১৪৩. হে মহা সম্ানিত হাবীব! সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 


চীকা-১৪৪. হে মুসলমানগণ! 























টীকা-১৪৫, 'সৃন্পষ কিতাব' দ্বারা ‘লওহ্‌-ই-মাহফুয' বুঝানো হয়েছে। 

ভীকা-১৪৬, * ৩5 ' শব্দটা * ০3১ ' থেকে উদ্ভূত; যা নৈকট্য’ এ *সাহাষা' অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। ২১০1৯ আলাহুর ওলী) হচ্ছেন তিনিই, 
খিনি ফরয ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ্র আনুগতোর মধ্যে রত থাকেন; আর ভার অন্তর আল্লাহ্র নূরের পরিচিতির মধ্যে 
মগন খাকে। তিনি যখন দেখেন, তখন আল্লাহ্র কুদরতের পরমাণাদিই দেখেন, যখন শুনেন তখন আন্লাহ্‌র আয়াতগলোই শুনেন, আর যখন বলেন তখন 
আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারেই বলেন, যখন নড়াচড়া করেন তখন আল্লাহ্র আনুপতোর মধ্যেই নড়াচড়া করেন এবত্যখন চেষ্টা করেন তখন এমন 
বিষয়েই প্রচেষ্টা চালান য দ্বারা আন্যাহ্র নৈকট্য অর্জন করা যায়। আল্লাহর স্মরণে ক্লান্ত হননা । আর অন্তরচ্ু দারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ও দেখেন 
লা। এ গুণাবলী আউলিয়া কেরামের বান্দা যখন এমন অবস্থায় পৌছে তখন আ্াহুই ভার অভিভাবক, সাহাযাকারী এবং সহায়তাকারী হন। 
পইল্ম-ই-কালাম' * বিশারদগণ বলেন, “ওলী হচ্ছেন তিনিই যিনি বিশুদ্ধ আকীদা অকাটা প্রমাণাদি ভিত্তিতে পোষণ করেন। আর সৎ কার্যাদি শরীয়তের 
বিধানাবলী অনুযায়ী পালন করেন।" 

কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, “বেলায়ত হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকটা ও সর্বদা আল্লাহ্র ধ্যানে মশগুল থাকার নাম । যখন বানা এ পর্যায়ে পৌছে যান তখন 
ভার নিকট আর লা কোন কিছুরই ভয় থাকে এবং না কোন কু হারিয়ে ফেলার অনুশোচনা থাকে ।” হযরত ইবানে আববাস (রাদিয়াল্লাহু আনম) বলেছেন, 
“ওলী হচ্ছেন তিনিই, বকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়।” এটা ইমাম তাবারীর বর্ণিত হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে 
ইবনে যায়দ বলেছেন, “ওলী হচ্ছেন তিনিই, যার মধ্যে & গুণ থাকে, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- ১. 
ও 'তাক্ওয়া" উভয়েরই সমাবেশ ঘটে । 


(কোন কোন আলিম বলেছেন, “ওলী হচ্ছেন তিনিই, যিনি শুধু আল্লাহ্‌র জনা ভালবাসেন” 


আল্লাহ্র ওলীগণের সব ুণবহুহাদীলে [সূরা 
উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন 











শীৰ্ষস্থানীয় আলিম বলেছেন, “ওলী তু 
তিনিই থিনি আল্লার ইখাদত-বন্দণী মধ্যে; এবং না তদপেক্ষা কত্রতর এবং না YEE se 
বা আগ্াহ্র নৈকট্য তালাশ করেন। [ুতদপেক্ষা বৃহত্তর কোন বতুই নেই, যা এক 3০১ 
আর আন্যাহ্‌তা'আলাকারামতেরমাধ্যমে [স্পষ্ট কিতাবের মধ্যে নেই (১৪৫) । ৩৬ 
তাদেরকর্মের ব্যবস্থাপনা করেন: অথবা LAE SITIES 
তারাই, যাদের হিদায়তের, অকাট্য ( BS 424 
প্রমাণাদি সহকারেই, আল্লাহ্‌ ফিশ্বাদার SPS 
হন। আর তারা তার (আল্লাহ্‌) ইবাদতের [২ cA 
হক আদায় করার এবং তার সৃক্বির রতি ৮ ৬৩8৮4627৩8৫ 
দয় প্রদর্শন করার জন্য তবাস্বোৎস্গ করে [৩৪ . i EE ৬৫৮৪34৬022৮ 
থাকেন। 

এসব অর্থ ও বর্ণনা যদিও পরস্পর ভিন্ন, ৮ 


কিছু সেঙলোর মধ্যে মূলতঃ পরপ্পর 
বিরোধ বলতে কিছুই নেই । কেননা, প্রত্যেকটা বৰ্ণনাই ওলীর একেকটা গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করেন, তীর মধ্যে 
এসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকে 

বেলায়তের স্তর ও মর্যাদাণুলোর ক্ষেত্রে প্রতোকে আপন আপন স্তন অনুসারে মর্যাদা ও সন্মান রাখেন। 

চীকা-১৪৭. এ-সুসংবাদ' দ্বারা হয়ত সেটাই উদ্দেশ্য, যা পরহেযগার ঈঘানদারদেরকে স্বর্ন করীমের মধ্যে ভি স্থানে দেয়া হয়েছে, অথবা "উত্তম 
সবু' মুমিনগণ দেখেন; কিংবা ভাদের জনা দেখা মায়; যেমন বত সংখ্যক হাদীসে এসেছে। আর এর কারণ এ যে, ওলীর হৃদয় ও তার আত্মা উভয়ই 
আল্লাহর স্মরণে নিমগন থাকে। সুতরাং দেখার সময়ও ভার অন্তরে আনার বিক্র ও মা'রিফাত ব্যতীত অন্য কিছু থাকেনা । এ কারণে, যখন ওলীন্প্ন 
দেখেন তখন তার কও সত্য হয় এবং আনাই পক্ষ খেকে ভার অনুকূলে সুসংবাদই হয়। 

কোন কোন তাফসীরকারক উক্ত সুসংবাদ দারা পারব সনাহের অর্থও বুঝিয়েছেন। 


মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বক্ল সরদার সার্রাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আৱত করা হলো, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি 
কি এরশাদ করেন, যেসৎকর্মকরে এবং লোকেরা তার প্রশংসা বা সুনাম করেঃ” হুর এরশাদ ফরমালেন, “এটা মু'মিনদের জনা তুরিত সুসংবাদই ।” 
ওলামা কেরাম বলেন, “এ রত সুসংবাদ' আল্লাহর সতি, আল্লাহ্র ভালবাসা এবং সৃষ্টির অন্তরে ভার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করারই প্রমাণ ৷” যেমন হাদীস 
শরীফে এনেছে যে, তাকে পৃথিবীতে প্রিয় করে ছোলা হয়। 

হযরত কাতাদাহ্‌ বলেছেন, “ফিরিশৃতারা মৃত্যুর সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেন।” হযরত আতার অভিমত হচ্ছে দুনিয়ার সুসংবাদতো সেটাই, 





* সূরা বান্ধারার টীকা ৫৩৯ দ্রষ্টব্য । 


যা ফিরিশ্তারা মৃত্যুর সময় শুনান। আর পরকালের সুসংবাদ হচ্ছে- যা মু'মিনকে তার প্রাণ বের করার পরক্ষাণ শুলানো হয় । তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তার প্রতি 
সনু" 

জীকা-১৪৮, তার ওয়াদার বিপরীত হতে পারেনা, যা তিনি নিজ কিতাবে এবং আপন রলূলগণের ভাষায় আপন ওলীগণ ও আপন আনুগত শীল বান্দাদের 
সাথে করেছেন। 


ীকা-১৪৯, এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সারলাল্াু আলায়হি ওয়াসান্ামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, অযোগ্য কাফিররা, যারা আপনাকে অস্বীকার করছে 
এবং আপনার বিবুচ্ধে বিভিন্ন চক্রান্তমূলক পরামর্শ করছে আপনি সেটার কারণে কোনরূপ দুঃখবোধ করবেন না। 

ীকা-১৫০. তিনি যাকে চান সম্মান দান করেন, আর যাকে চান অপমানিত করেন । হেনবীকুল সরদার! (সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তিনি আপনার 
সাহায্যকারী ।তিনি আপনাকে ও আপনার 
ওসীলায় আপনাৰ অনুসারীদেরকে সম্মান 
28512473১এর | দিয়েছেন। যেমন, অন্য আয়াতে এরশাদ 
BIS করেছেন, “আল্লাহরই জন্য সম্মান এবং 


পারা £55 











ক ও উনিও [না ও 
না (১৪৯) ৷ নিশ্চয় সম্মান সবই আল্লাহ্র জন্য 90826459825 | জনা 
(১৫০) । তিনিই শুনেল, জানেন । 53014454" | কা-৯৫৯, সবই ভার মানিকানাধীন। 
-. শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহরই; তারই ক্ষমতা ও ইখৃতিয়ারের 
[মালিকানাধীন যতবিছ আসমানগুলোতে ৬9435 ৬তঁ| আওতাই। আর কোল পরাধীন বড 
রয়েছে এবং যতকিছু যমীনগুলোর মধ্যে তির পিপি পারে দা কারে 
(১৫১); এবং কিসের পেছনে যাচ্ছে (১৫২) রা রাবার সন সব কাপল 
৩৫864279285 | বাডিল। এটা ‘তাওহীদ’ জোল্রাহর 
একত্বাদ)-এর এক উদকষটপ্রমাণ। 


SBE SIE চীকা-১৫২. অর্থাৎ কোন্‌ প্রমাণের 
অনুলরণ করছে? অর্থ এ যে, তাদের 
নিকট কোন প্রমাণ নেই। 
%5509400438 হি ১০৯ 
টানে ভিবিহীন অনুমান দারা তাদ 


গে বাতিলউপাস্যগুল্যোকে খোদার অংশীদার 
তোমাদের চোখ খুলতে (১৫৫); নিশ্চয় এর! Ee 
মধ্যে লিদশলাদ রয়েছে শ্রবশকারীদের জন্য SSH RT ET 
(৫৬) ৷ bia. 
৬৮. (তারা) বললো, ‘আল্লাহ্‌ নিজের জন্য SE 
সন্তানগ্হণ করেছেন (১৫৭) ।' পবিত্রতা তারই ।| BESET | Ea বা কে লিল 
[তিনিই অভাবমুক্ত। তারই, যা কিছু ASSESS 
|আসস্বানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। ১৩৮৮, চীকা-১৫৫. আলোকময়, যাতে তোমরা 
(রয়েছে) (১৫৮)। তোমাদের নিকট সেটার 914০৩402 | দিশেদেরপরয়োজনাদি ওজীবিকারউপায়- 
“কোন সনদই সেই । তোমরা কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে 334 | পর বাবস্থা করতে গার; 
চীকা-১৫৬, যারা শুনে ও বুকে যে, যিনি 
এসব বনু সৃষ্টি করেছেন তিনিই মা'বৃদ। 








ভার কোন অংশীদার নেই। এরপর 
অংশীবানীদের একটা উক্তি উল্লেখ 
করেছেন- 

ডীকা-১৫৭. কান্ফিরছের এ উক্তি অতীব গছি এবং চড় পরায় সর্বতাপূর্ণ। আল্লাহ্‌ তা“আলা সেটার খণ্ডন করছেন- 

ীকা-১৫৮, এখানে মুশরিকদের উক্ত উক্তির খণ্ডনে তিনটা জবাব দিয়েছেনঃ- 

প্রথমতঃ উক্ত উক্তির খণ্ডন {4 >! 2, এর মধ্যেই রয়েছে। এ'তে বলা হয়েছে যে, তারই (আল্লাহ্‌) পবিত্র সাই সন্তান খ্রহণ করা থেকে পৰিত । 
তিনি প্রকৃতই একক । 

ঘিতীয়তঃ সেটার খণ্ডন $55155 এরশাদ করার মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ তিনি (আল্লহ) সমস্ত ৃষ্টিজগতের মধ্যে কাৰো মুখাপেক্ষী নন। কাজেই, তার 
জনা সন্তান কীভাবে হতে পারে? সন্তান তো হয়ত দুর্বল ব্যক্তিই কামনা করে, যে তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে, অথবা অভাবী লোকই চায়, যে তার নিকট 











থেকে সাহায্য গহণ করবে। অথবা ইন লোকই চায় যে তার ছারা সম্মান লাভ করবে । * মোট কথা, যেই চায় সে তার প্রয়োজনেই চায়। সুতরাং মিনি 
ধনী ও অভাবযুক্ত হন তার জনয সন্তান কিভাবে হতে পারে? 

তাছাড়া ( ১93) সন্তান ( 45) বা পিতার একটি অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং যিনি জনক হবেন তিনি অবশ্যই সংযোজিত সন্তা( ৮) 
হবেন। সংযোজিত সন্তার জন্য সম্ভাবনাময় ( ৬৫৯) হওয়া অপরিহার্য । বস্তুতঃ ্রতোক 'সবনাময় সত্তা'( ০০৯) পর মুখাপেক্ষী হয়। 


সুতরাং সেটা নতুন সৃষ্টি ( ২২) 
হতেবাধ্য একারণে, অভাবহীন চিরস্থায়ী 
সত্তা (আল্লাহ্‌ তা'আলা)-এর জন্য সন্তান 
হওয়া অসন্ভবই হলো। 


কৃতীয়তঃ (কাফিরদের উক) উক্তির 


খল 5 DIL 


-এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি 
(তোতীরই আহ) মালিকানাধীন ।কোন 




















শাস্তির আস্বাদ হণ করাবো প্রতিফল স্বরূপ 
[দের কুফরের । 








585৫ 
৬৩১৪ 





জিনিষ এক সাথে 'মালিকানামীন' ও শু” - আট 
“সত্ভান’হতে পাবে না সৃতরাংসেগুলোত | 
৫ 1৭১. এবং তাদেরকে নৃহের বৃতাত্ত পাঠ করে 

০০২১৭৭২০০৮৮ শুনান; যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে | 

$ (বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! যদি ৭ 28 2h TEs Ble te 
জীক্া-১৫৯, এবং দীর্ঘদিন মাবৎ [| ভোমাদের নিকট দহ হয় আমার দণ্ায়মান | ২. RISE 
তোমাদের মধ্যে অবস্থান ক য়া (১৫৯) এবং আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ স্মরণ 855540548 
ঢীকা-১৬০. এবং এ কারণে তোমরা দেয়া (১৬০), তবে আমি আল্লাহরই BALES IAAL 
আমাকে শহীদ করার এবংএখান থেকে [উপর নির্ভর করেছি (১৬১) ৷ সুতরাং তোমরা রি 
বের করে দেয়ার ইচ্ছা করেছো। হয়ে কাজকরো এবং লে A 

[উপাস্যগুলো সহকারে তোমাদের কাজ 95৮৫1 

জীকা-১৬১, এবং আমার মামলা এ 
এত সজ প্রতি [পাকাপাকি করে নাও। পারে যেন তোমাদের 
১০৪৭ রে ১০০১৪ মধ্যে তোমাদের কোন সংশয় লাথাকে। 


চীকা-১৬২. আবার কোন তয় নেই। 
হযরত নূহ (আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস 
সালাম)-এর এউক্তি তাদেরকে কোন্ঠাসা 
করার উদ্দেশোই ছিলো ( ১১-৯১) । 
এর মর্মার্থ হচ্ছে এ যে, 'আমার আপন 
সর্বশক্তিশালী ও সর্বশক্তিমান 
খভিপালকের উপর পরিপূর্ণ শুরলা 
রয়েছে। তোমরা এবং তোমাদের অক্গম 
ডাসা আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে 
পারবে না।' 

ভীকা-১৬৩, আমার উপদেশ থেকে, 


ীকা-১৬৪. যা পাওয়া না গেলে আমার 
মনে আফসোস থাকবে। 

'চীকা-১৬৫. তিনিই আমাকে প্রতিদান 
দেবেন। মোট কথা আমার ওয়াষ- 


নসীহত একমাত্র আল্লাহরই (সন্তুষ্টির) 
জন্য, কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়। 

















৭২. অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও 
|৬৩), তবে আমি তোমাদের নিকট কোন 
পারিশ্রমিক চাইনি (১৬৪) । আমার পারিশ্রমিক 
[তো নেই কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকটই (১৬৫); আর 
প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি 
|সলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকি ।' 

৭৩. সুতরাং তারা তাকে (১৬৬) অস্বীকার 
; অতঃপর আমি তাকে ও যারা ভার 


|করেছি। সুতরাং দেখো! যাদেরকে সতর্ক করা; 
[হয়েছে তাদের পরিণাম কী হলো? 








ই 
০৫৮৩৩ 








ীকা-১৬৬. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়সি সালামকে। 
ীকা-১৬৭. এবং ধ্বংস্রাপ্তদের পর পৃথিবীতে পুনর্বাসিত করেছি; 


আমানখিল্প - ৩ 





= অধৰ সন্তান চায় বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য৷ 











পর তারা অহংকার করেছে এবং তারা 
'ধী লোক ছিলো । 


৩. অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার 
"নিকট থেকে সত্য আসলো (১৬৯), (তখন 


কহ 


৭.৭. মূসা বললো, "তোমরা কি সত্য সম্পর্কে 
এরূপ বলছো যখন তা তোমাদের নিকট 
[আসলো? এটা কিযাছু (১৭০)? এবংযাদুকরেরা 
[সফলকাম হয়না" 

৮. (তারা) বললো (১৭১),“তুমিকি আমাদের 
[নিকট এজন্য এসেছো যে, আম্মাদেরকে তা 
(১৭২) থেকে ফিরিয়ে দেবে যার উপর আমরা 
মাযাদের পিতৃ পুরষ্দেরকে পেয়েছি এবং 
[পৃথিবীতে তোমরা দু'জনেরই প্রভাব প্রতিপত্তি 


[স্বানয়নকাররী নই ।' 
৭:৯. এবংফিরআউন (১৭৩)বললো, 'ধত্যেক 










|৮১- অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, 
মুলা বললো, “এ+যে তোমরা যা এনেছো, 
যাদু (১৭৫) । এখন আল্লাহ্‌ তা অসার করে 


[তারা) বললো, এটা তো অবশ্যই স্পা" 


থাকৰে? এবং আমরা তোমাদের উপর ঈমান 


জ্ঞানী যাদুকরকে আমার নিকট নিয়ে এসো ॥' | 








[সরা £১০ যুনুস আট পারা £১১ 
25. অনস্তর, এর পরে আরো রসূল (১৬৮) 
তাদের 'সশরদায়গুলোর প্রতি ধরণ si ss ০ 
॥ অতঃপর তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট 95 
নিয়ে এসেছিলো । তৰুও তারা এমন ০০৮০4 
না যে, ঈমান আনতো সেটার উপর, রি গা 
তারা ইতোপূর্বে অস্বীকার করেছিলো । 9 
বে যোহর করে দিই অবাধ্যদের 9০258 
পর । 
৭৫. অতঃপর তাদের পরে আমি মূসা ও 0 RTT” ৮১০, 
[হাক্সনকে ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি ১০৩ 
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চীকা-১৬৮, হযরত হুদ, হযরত সালিহ, 
হযরত ইব্াহীম, হযরত লূত ও হযরত 
শো'আয়ব আলায়হিমুস্‌ সালাম প্রমুখ । 
চীকা-১৬৯, হযরত মূসা আনায়ছিস 
সালাতু ওয়াস্‌ সালামের মাধ্যমে এবং 
(ফিরআউনের অনুসারীরা চিনতে 
পেরেছিলো যে, এটাসত্য, আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকেই। সুতরাং রিপূর অনুসারী হয়ে, 
টীকা-১৭০. কখনো নয়। 


টীকা-১৭১. ফিরআউনের অনুসারীরা 
হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে, 
ীকা-১৭২. এ দ্বীন ও মিল্লাত এবং 
পূজা ও ফিরআউন-পূজা, 
চীকা-১৭৩. এ অবাধ! ও অহংকারী 
চেয়েছিলো যে, হযরত মূসা আলাযহিস্‌ 
সালামের মু জিযারসাথে মুকাবিলা বাতিল 
দ্বারা করবে আর দুনিয়াবাসীকে এ হুল 
ধারণারমধ্যে ফেলতে চাইলোযে, হযরত 
মূসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের 
মু'জিযাদি (আল্লাহরই আশ্রয়!) যাদুর 
এক শ্রেনী মাত্র। এ কারণে, সে 
ীকা-১৭৪, রশি ও কড়িকাঠ ইত্যাদি; 
এবং যা তোমাদের যাদু করার আছে 
করে৷ । একথা তিনি এ জন্য বলেছিলেন 
যেন সত্য ওমিথ্যাসৃপ্পষ্ট হয়ে যায়। আর 
যাদুর বাহাদুরী যা তাদের দেখানোর 
ছিলো সেগুলোর অসারতা স্পষ্ট হয়। 
ঢীকা-১৭৫. না আল্লাহ্‌র এসব নিদর্শন, 
যেগুলোকে ফিরআউন আপন বে ঈমানী 
বশতঃ যাদু বলেছিলো । 

টীকা-১৭৬. অর্থাৎ নিজ আদেশ, নিজ 
ফয়সালা ও দির্ধাৰণ এবং আপন এ 


চীকা-১৭৭. এর মধ্যে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা 
দেয়া হয়েছে যে, 'আপনি আপন উদ্মতের 
ঈমান আনার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ 
করতেন এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে 
দুঃখিতহতেন ।ডাকে শান্তনা দেয়া হয়েছে 
এ বলে যে, হযরত মুসা আলায়হিস 
সালাম এতবড় যু'জিযা দেখানো সত্তেও 
অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান গহণ 
করেছে। এমনসব অবস্থা পূর্বব্ীনৰীগণ 


(আঃ) -এর ঘটে এসেছে। সুতরাংআগনি আপনার উম্মতের বিমুখতার কারণে দুঃখিত হবেন না। 

(আয়াতে) «২৯৪ ৬ -এর মধ্যে যেই (০) সর্বনাম রয়েছে ত' দ্বারা হয়ত হযরত মুসা (আলায়হি সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে । এমতাবস্থায়, 
“সম্পদায়ের বংশধরগণ' দারা “বনী ই্াঈল' বুঝ্াবে, যাদের বংশধরগণ মিশরে ভার সাথে ছিলো । 

অপর এক অভিযত হচ্ছে- তা দ্বারা সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ফিরআউনের হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়েছিলে।। কেননা, যখন বনী ইম্রাঈলের 
পুতর-সস্তানচ্রেকে ফিরআউনের নির্দেশে হত্যা করা হতো তথনকার সম: এনী ইল্রাঈলের কিছু সংখ্যকনারী, যারা ফিরআউনের গোণ্ীয় স্রীলোকদের সাথে 
কিছুটা সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতো, তারা যখন সন্তান প্রসব করতো, তখন তার প্রাণ নাশের ভয়ে সেই সন্তানকে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের ত লোকদেরকে 
দিয়ে দিতো এমনসব সন্তান, যেগুলো ফিরআউনী সম্দায়ের ঘরে লালিত হয়েছিলো, তারা এ দিনেই হযরত মৃসা আলায়হি সালাতু ওয়াস সালানশ্ 
উপর কঈমাননিয়ে আসলো, যেদিন আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে যাদুকরদের উপর বিজয় 
দান করেছিলেন। 

অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ সর্বনাম 
(০) গ্রা কিরআউন' বুঝানো হয়েছে 

তখন “সমপরদায়ের বংশধর' দ্বারা 
ফিরআউনেরসমপরদায়ের বংশধরদের কথা 
বুঝাবে ৷ হযরত ইবনেআব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
আনহুমা থেকে বর্ণিত যে. তারা 
(ফিরআউনের সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক 
লোকই ছিলো, যারা ঈমান এনেছিলো। 
ীকা-১৭৮, দ্বীন খেলে 


'টীকা-১৭৯, যে, বান্দা হয়ে খোদা হবার 
দাবীদার হয়েছে। 

চীকা-১৮০. তিনি আপন আনুগতা- 
কাদের সাহায্যকরেন এবং শক্রাদেরকে 
ধস কবেন। 

মান্আলাঃ এ আয়াত ছা প্রঘানিত 
হলো যে, সম্াহু উপর নির্ভর করা 
পরিপূর্ণ ঈমানেরই পরিচায়ক। 
টীকা-১৮১. অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের 
উপর বিজয়ী করবেন না যেন তারা এ 
ধারণা না করে যে, তারা সত্যের উপর 
আছে। 







পালা ৪১১ 

























যে, কখনো তাদেরকে (১৭৮) বিচ্যুত হবার EE 
[উপর বাধ্য করবে কিনা এবং নিশ্চয় ফিরআউন SISSIES 
(যমীনের উপর অহংকারী হয়ে উঠেছিলো এবং ০৫১৮০ রি 
[নিশ্চয় সে সীমা অতিক্রম করেছে (১৭৯)। ু 
[৮৪ - এবং মূসা বললো, “হে আমার সম্প্রদায়! 
[যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাকো 
[তবে তারই উপর নির্ভর করো (১৮০), যদি 
[তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে থাকো ।" 

|৮৫. ভাঙ্গা বললো, “আৰরা আল্লাহ্রই উপর 
[নির্ভর করেছি, ছে আযাদের প্রতিপালক! 
[আমাঞেরকে অত্যাচারী লোকদের জন্য পরীক্ষার 
পাত্র বরোনা (১৮১)। | 
|৮৬- এবং স্বীয় অনুগ্রহ করে আমাদেরকে OG Ad লেকের 
থেকে রক্ষা করো (১৮২)! ৮০০০৪ 
৮০৭- এবং আমি মৃসা ও তার ্ঞাইযযর অতি Nt 
ওহী প্রেরণ করেছি যে, “মিশরে আপন সম্প্রদায়ের ০০ 
জন্য গৃহসমৃহ নিৰ্মাণ করো; এবং নিজেদের রঃ APTLY 
[ঘরগুলোকে নামাযের স্থান করো (১৮৩) এবং গদি 
নামায কায়েম রাখো; আর মুসলমানদেরকে 2৮ 
সুসংবাদ শুনাও (১৮৪)।" 

|৮৮- এবং মুদা আর করলো, 'হেজামাদের A AE 
থিতিপালক! তুমি ফিরআন্উন ও তার ৩৪৩০ 
[রাজন্যবর্গকে শোভা (১৮৫) ও সম্পদ পার্থিব ;| [er 52 GIGS. 4 
[জীবনে দান করেছো । হে আমাদের প্রতিপালক! ওহে 
[ভা এ জন্য যে, তারা তোমার পথ থেকে বিচ্যুত or ৯ 
[করবে হে প্রতিপালক আমাদের !'তাদের সম্পদ চে 
[বিনষ্ট করে দাও (১৮৬) এবং তাদের হৃদয় 
আমানখিল _ ৩ 








'ীকা-১৮২. এবং তাদের যুল্ুম-অভ্যাচার 
থেকে রক্ষা করো। 

টাকা-১৮৩. যাতে ক্বিলামুখী হও। 
হযরত সুসা ও হান্ন (আলায়হিমাস্‌ 
সালাম)-এর লা কাবা শরীফ’ ছিলো 
এবং প্রথমে বনী ইস্রাঈলের প্রতি এটাই 
নির্দেশ ছিলো যেন তারা ঘরের মধ্যে 
গোপনে নামায আদায় করে, যাতে তারা ফিরিআউঃনব অনুসারীদের ক্ষতি ও নির্যাতন থেকে রক্ষা গায়। 

ভীকা-১৮৪. আল্লাহর সাহায্য ও জান্নাতের । 

জীকা-১৮৫. উত্তৰ পোশাক, উৎকৃষ্ট বিছানা, মূল্য অলককোর এবং বিভিন্ন ধরণ সামী । 

টীকা-১৮৬. কারণ, তারা তোমার নি'মাতসমূহের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে দুঃসাহসী হয়ে শরীয়তের নির্দেশ অমান্যজনিত পাপ করছে। 
হয়ত মুসাআলায়হিস্‌ সালাত ওয়াস্‌ সালামের এ ার্থনা কবৃল হলে এবং অমনি ফিরআউনীদের দিরহাম ও দীনার ইত্যাদি পারে পরিণত হয়ে গেলো; 
এমন ছি, ফলমূল এবং খাদ্যদব্যও । আর এটাও এ নয়টা নিদর্শনের মধ্যে একটা, যেগুলো হযরত মুসা আলায়াহিস্‌ সালাত ওয়াসালাযকে প্রদান ফর 

















হয়েছিলো। 


চীকা-১৮৭. যখন হযরত মূসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম এসব লোকের ঈমান আনার ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে গেলেন, তখনই তিনি তাদের বিরুদ্ধে 
এ দো'আ করেছিলেন । শেষ পর্যন্ত তাই হলো যে, তারা নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনেনি। 

আাস্আলাঃ এ থেকে জানা গেলো হে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করার দো'আ করা কুফর নয়। (যাদারিক) 

চীকা-১৮৮, লো'আর সমর্থ হযরত মূলা ও হাজন আগায়হিমাস্‌ সালাম উভয়ের প্রতি করা হয়েছে; অথচ দো'আ. করেছিলেন হযরত মূসা অলপয়হিল্‌ 
লালামই। আর হযরত হান আহ্‌ সালাম 'আবীন' বলেছিলেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যারা 'আমীন' বলে তারাও দো'আকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে 
গণ্য করা হয়। 

আসআলাঃ এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, আমীন'ও দো'আ । সুতরাং সেটা নিঃশপ্দে বলাটা উত্তর । (মাদারিক) হযরত মূলা আশগয়ছিস্‌ সালা ওয়াল 
সালামের দো'আ এবং সেটা শৃহীত হয়ে বাস্তবে ক্মপায়িও হওয়ার মখো চন্টিশ বৎসরের ব্যবধান হলো । 











টি ্ি জীকা-১৮৯, ধর্মের প্রতি আহ্বান ও 
সূরা £১০ূনুস ৪০১ পারা 5১5] লা 5১ 

করে দাও যেন ঈমান লা আনে যতক্ষণ || 4386334 | জীকা-১৯০, যারা দো'আ কৰ্ল হবার 
পর্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তিদেখে নানেয়(১৮৭) ' 94031042822 [৩ | পর তা প্রকাশে বিলম্ব হবার রহস্য 
৮-৯. তিনি বললেন, ‘তোমরা দু'জনের প্রার্থনা যু আগ 

হয়েছে (১৮৮); সৃতরাং তোমরা দৃঢ় 06485525080] জীকা-১৯১ তখন ফিরযাউনকে। 
থাকো (১৮৯) এবং অজ্ঞদের পথে চলোনা ৪4252 0399 | চীকা-১৯২.. ফিরআউন কবৃল হবার 
(১৯০) উঠ আশায় ঈমানের বাকল তিন বার 
৮০. এবং আমি বনী ইন্রাঈঙ্গকে সমুদ্র পার না আবৃত্তি করেছিলো: কিন্তু তার ঈমান 
[করিয়ে নিয়েছিলাম । অতঃপর ফিরআউন ও 312040745 | ধহণযোগা হলো লা। কেননা, 
[তার সৈন্যবাহিনী তাদেরপশ্চান্জাবন করেছিলো- ৫১7৫465৮722, | ফিরিশতাদের এবং শান্তি প্রত্যক্ষ করার 
অবাধ্যতা ও যৃলুমবশতঃ। শেষ পর্য্ত যখন 3০ পর ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। 

নিমজ্জন পেয়ে বসলো (১৯১), তখন 5408, | যদি হাভবিকআবসথায় সেম একবারও 

, “আমি ঈমান এনেছি (এ মৰ্মে) যে, ES SLIGHT একলেমা বলতো তবুও তার ঈমানগ্রহণ 


সত্য উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত, যার 


বনী-ইস্রা্ল ঈমান এনেছে এবং আমি cay" SO 7৮৫১৯ 


হারিয়ে ফেলেছে। এ জন্য তাকে সেটাই 


মুসলমান (১৯২) বলা হয়েছে যা আয়াতের মধ্যে উল্লেখ 
৯১. ‘এখন কি (১৯৩)? এবং পূর্ব থেকে ৩৮৫১৮৫৫১৫৫৫ করা হায়ছে। 
অযান্যকারী ছিলে এবংতুমি ফ্যাসাদী COILS ঠা টীকা-১৯৩, বাধা অবস্থা, যখন 
(১৯৪)। © ৫১165 | নিমক্িত হচ্ছিলে এবং জীবনের আশা 
৯২. আজ আমি তোমার লাশ রক্ষা করবো ৬5605778608] শর) বা থাকেনি, এখনই মান 


আনহো? 

চীকা-১৯৪. নিজেও পথভষ্ট ছিলে, 
অন্ানাদেরকেওপখত্ট করছিলে বর্ণিত 
আছে যে, একদা হযরত জিক্রাঈল 
আলায়হিস্‌ সালাম ফিরআউনের নিকট 
একটা বিষয়ে ফতোয়া তলব করলেন । 
হার বিষয়বস্তু ছিলো এই, “বাদশাহর কি নির্দেশ, এমন দাসের ক্ষেত্রে যে এক ব্যক্তির সম্পদ ও নি'মাতের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে। অতঃপর তার 
প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তার হককে অস্বীকার করেছে এবং নিজে নিজেই মুনিব হবার দাবী করে বসেছে?” এর গধাবে ফিরআউন লিবেছিলো, “যে দাস 
জ্ঞাপন মুনিবের অনুগহকে অস্বীকার করে এবং তার সাথে মুকাবিলা করার জনা উদ্যত হয়, তার শাস্তি হচ্ছে- তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হোক।” যখন 
ক্িরআউন নিমজ্জিত হচ্ছিলো, তখন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম তার এ ফতোয়া তার সামনে এনে দেখালেন, সেও এটা দেখে চিনতে পেরেছিলো। 
জঞল্লাহরই পবিত্রতা!) 

দ্বীকা-১৯৫. ব্যাখ্যাকারী আলিয়গণ বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তার অনুসারী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করলেন এবং মুসা আলাযহিস্‌ 
সালাত ওয়াস সালাম ভার সম্প্রদায়কে তাদের ধ্বংস সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, তখন কোন কোন বনী ইল্লাঈলীর মনে সন্দেহ থেকে গেলো এবং তার দাপট 
ভয় যা তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো, তার কারণে তাদের তার ধংস সম্পর্কে বিশ্বাস আসনোনা. আরাহ্‌র নির্দেশে সমুদ্র ফিরআউনের লাশকে সমুদ- 
জীৱে নিক্ষেপ করলো। বনী ইসরাঈল তাকে দেখে চিনতে পেরেছিলো। 

















চীকা-১৯৬ ‘সন্বানের স্থান' দ্বারা হয়ত মিশর রাজা এবং ফিরআউন ও ফিরআউনেরঅনুসাবীদের মালিকানাধীন স্থানসমূহ বুঝায় অথবা সিরিয়া ভূমি, বায়তুল 
মৃক্বাদাস এখং জর্দান, যেগুলো অতীব শব্য -শ্যামলা, অতি ভর্বর শহর। 

ীকা-১৯৭. বনী ইস্রাঈল, যাদের সাথে এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো; 

'টাকা-১৯৮. 'জ্ঞান' দ্বারা এখানে হয়ত তাওরীত বুঝানো হয়েছে, যার অর্থের ক্ষেত্রে ইহুদীরা পরস্পর বিভেদ করতো, অথবা বিস্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওযাসাল্গামের শুভাগমনের কথা বুঝানো হয়েছে যে, এর পূর্বে তো ইহুদীরা সবাই ভাকে (দঃ) স্বীকার করতো এবং তার নবূয়তের ক্ষেত্রে একমত 
ছিলো আয়তাওরীতের মধ্যে তার (দঃ) যত গুণাবলী উল্লেখিত ছিলো, সবই মান্য করতো, কিনতু তার শুভাগমনের পর মতবিরোধ করতে থাকে; কিছু সংখ্যক 
লোক ঈমান এনেছে, আর কিছু সংখ্যক 
লোক হিংলা ও শক্রুতাবশতঃ কুফর 
করেছে।অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'জ্ঞান' 
দ্বারা কোরআন করীম বুঝানো হয়েছে। 
গীকা-১৯৯. এভাবে যে, হে নৰীকুল | সম্মানের স্থান দিয়েছি (১৯৬) এবং তাদেরকে 35605505585 
সরু ET nev পবিত্র জীবিকা দান করেছি; অতঃপর (তারা) HESSD 
আপনারউপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে | বিভেদের মধ্যে পড়েনি (১৯৭) কিন্তু জ্ঞান 


আনাতে প্রবেশ করাবেন এবং আপনাকে | আসার পর (১৯৮); নিঃসন্দেহে আপনার 
অস্বীকারকারীদেরকে দোযখে শাস্তি 


দেবেন। 


টাকা-২০০. আপন রসূল, মুহাম্মদ 
মোস্তফা সাল্গাল্তাহু আলায়হি 








এবং হে শ্রোতা! যদি তোমার কোন 





ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, সন্দেহ থাকে তাতে, যা আমি তোমার প্রতি 

টীকা-২০১. অর্থাৎ আহলে কিতাবের | অবতীর্ণ করেছি (২০০), তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা 

'আলিমণণকে, যেমন-হ্যরত আবদুল্লাহ ১ 
ইবনে সালাম এবং তীর সঙ্গীরা; যাতে ৪ 





রয়েছে, তাওনিয়েসন্দেহদ্রীভূতকরেন। 
বিশেষপ্রব্য£ এ এর সংজ্ঞা 
হচ্ছে, মানুখের নিকট কোন, বিষয়ের | ৬. নিশ্চয় এসব লোক, যাদের বিরুদ্ধে ৬৮৫ ১৩৮৫: 


উভয়দিক সমান হওয়া” চাই ডা ভাবে | তোমার ্রতিশালকেন বাক্য নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত 








হোক যে, উভয় দিকের সমান আকার- রর টি 
হক থে দিকের সমন কর [হয়ে গেছে (২০৩). ঈমান আনবে না; LSS 
কোন দিকেই কোন আকার-ইঙ্গিত |>৭- যদিওসব নিদর্শন তাদের নিকটআসে, 3০৪৬৯ 
রাবারের যতক্ষণ পৰ্যন্ত (তারা) বেদনাদায়ক শান্তি দেখবে (৫০৮1 
বি রতি, 12০5 -কৈন্দেছ) [না (২০৪) ৷ jg 

অনার ভর খের এক শ্রেণী ৯৯৮. তবে এমন কোন জনপদ (২০০) নেই; HEIR 





* ৬৯ '(অজ্ঞতা) ও এ = (সন্দেহ) | যু 
এর মধ্যে 5১০০০১১৮ -এর > 


সম্পর্ক । অর্থাৎ প্রতোক প্রকারের সন্দেহ 'অন্তা"-ই, কিনতু পরতোক ' 9৫> ' (অজ্ঞতা) সন্দেহ ( = ) নয। 
চীকা-২০২. যা অকাট্য ও উদ প্রমাণাদি এবং সপ নিদর্শনাদি দ্বারা এতই পট যে, তার মধ্যে সন্দেহের বেন অবকাশ নেই। খোহিন) 


ীকা-২০৩. অর্থাৎ এ বাক্য তাদেৰ উপর অনিবার্য সাব্যস্ত হয়ে গেলো যা 'লওহ-ই-মাহফূয'-এব মধো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেটা সম্পর্কে ফিরিশতারা 
সংবাদ দিয়েছেন যে, এসব লোক কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তারা 


চীকা-২০৪. এবং ও মুহূর্তের ঈমান উপকারী নয় । 
ভীকা-২০৫. এসব জনপদের মধা থেকে, যেগুলোকে আমি ধংস করে দিয়েছি, 

















০৬. এবং নিষ্ঠার সাথে 'তাওবা' করতো, শান্তি অবতীর্ণ ওয়ার পূর্বে। (মাদারিক) 


২০৭. হযরত মুনুস আলায়হিস্‌ সালামের সম্প্রদায়ের ঘটনা এ যে, 'মসূল' অঞ্চলে অবস্থিত “নীনওয়া'য় এসব লোক বসবাস করতো এবং কুফর 
শির্কের মধ্যে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুন আলায়হিস সালামকে তাদের প্রতি প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা পরিহার করার 
ই ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। এসব লোক অস্বীকৃতি জানালো । হযরত যুনুস আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ সালামকে অস্বীকার করলো ৷ তিনি 
দরকে আল্লাহ্র নির্দেশে শাস্তি অবতীর্ণ হবার সংবাদ দিলেন এব লোক পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলো- হযরত যূনুস আালায়হিস্‌ সালাম তো কখনো 
নি কথা ভুল বলেন নি। দেখো, যদি তিনি রাতে এখানে থাকেন, তবে তো কোন আশংকা নেই । যদি তিনি রাতে এখানে না থাকেন, তবে একথা বুঝে 
যা উচিৎ হবে যে, শান্তি আসবেই। 


টে হযরত যুনুস আলায়হিস সালাম সেখান থেকে (অন্যত্র) তাশরীফ নিয়ে গেলেন । ভোরে শান্তির চিহ্ন প্রকাশ পেলো । আকাশে কালো ভয়ানক মেঘমালা 
আর প্রচুর পরিমাণ ধুঁয়া একব্রিও হলো। সম শহরের উপর তা ছেয়ে গেলো। এটা দেখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, শান্তি আসবেই । তখন 
হযরত যুনুস আলায়হিস্‌ সালামকে খুঁজতে লাগলো । কিন্তু তাকে পাওয়া গেলোনা। তখন তাদের মানে আশংকা আরো দৃঢ়ভাবে বন্ধমূল হলো ।অতঃপর 
নিজেদের স্্ী-পুত্র ও পালিত পণ্ু সাথে নিয়ে জঙ্গলের দিকে বের হয়ে গেলো । মোটা কাপড় পরিধান করলো এবং 'তাওবা' ও ‘ইসলাম’ ঘোষণা করলো । 


আমরা ঈমান আনলাম এবং সত্য তাওবা 
করলাম ।” যা যুলুম অত্যাচার তাদের 
ছারা সম্পন্ন হয়েছিলো সে সবইত্যাগ 
করলো । অপরের সম্পদ ফিরিয়ে দিলো । 
এমনকি যদি একটা পাথর অপরের কোন 
ভিত্তিতে লেগে গিয়ে থাকে তবে ভিত্তি 
উপড়িয়ে পাথর বের করে নিলো এবং 
ফিরিয়ে দিলো; আর আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবারে নিষ্ঠার সাথে ক্ষমাপ্রার্থনাকরলো। 
বিশ্ব প্রতিপালক তাদের প্রতি দয়াপরবশ 
হলেন। প্রার্থনা কবুল করলেন। শান্তি 
তুলে নেয়া হলো। 

এখানে এ প্রশ্ন জাগে যে, যখন শাস্তি 
অবতীৰ্ণ হবার পর ফিনআউলেরঈমান ও 








9৩৩১গ5 
চবে পৃথিবীতে যতই রয়েছে সবই ঈমান নিয়ে ক ch fee 
সতো (২০৮); ভৰে তান জন ৩৫৩এ৩০৪৫ 
করবেন এ পর্যন্ত যে, ভারা মুসলমান GIL IS 









ও যারে 8 9৩8৫ সি ০১০১৯৯০ 
২১০)। আর শাস্তি তাদের উপর আপতিত SIEGE SIS কৰুল করার ও শান্তি তুলে নেয়ার মধ্য 








, যাদের বিবেক নেই। কি রহস্য (হিকমত) নিহিত রয়েছে? 


ওলামা কেরাম-এর কতিপয় জবাব 
দিয়েছেন। যথাঃ- 





















এটা বিশেষ করুণাই ছিলো হযরত যুনুস আলাইহিস্‌ সালামের সম্পৃদায়ের প্রতি । 


ই) কিরআউন শান্তিতে আক্রান্ত হবার পরেই ঈমান এনেছিলো; যখন জীবনের আর কোন আশাই বাকী থাকেনি । আর হযরত মূনুস (আলায়াইস্‌ সালাম)- 
দায়ের শান্তি যখন নিকটবর্তী হয়েছিলো তখন শান্তিতে আক্রান্ত হবার পূর্বেই তারা ঈমান নিয়ে এসেছিলো । আন্তাহ্‌ন্তরসমূহের খবর জানেন। 
দর নিষ্ঠার জ্ঞান তারই নিকট রয়েছে। 
০৮. অর্থাৎ ঈমান আনা আদি ও অনন্ত সৌভাগ্যের ( ৬1; =>. ) উপরই নির্ভরশীল । ঈমান তারাই আনবে যাদের জনা আল্লাহ্র সাহাযা 
ক হবে । এতে বিশ্বকুল সরদার সালা বলায় ওয়াসাল্লামের শান্তনা রয়েছে এভাবে যে, আপনি চান যে, সবাই ঈমান নিয়ে আসুক। আর সঠিক 
জবলম্বন করুক । অতঃপর যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, তাদের জন্য আপনার দুঃখ হয়। এর জন্য আপনার দুঃখ না হওয়া চাই। কেননা, 
আদি ও অনন্তকাল থেকে হতভাগা, সে ঈমান আনবে না। 


২০৯. এবং ঈমানের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি হতে পারে না। কেননা, ঈমান গঠিত হয় অন্তরের দৃঢ়-বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারুক্তি দ্বারা, কিন্তু জবরদস্তি 
করার ফলে অন্তরের বিশ্থাল অর্জিও হয়না। 


১০. তারই ইচ্ছায়। 


টীকা-২১১. অন্তর-চ্ষু দ্বারা আরো 
'গভীরগাবে চিন্তা করো যে, 


টীকা-২১২. যা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
একত্বের প্রমাণ বহন করে। 


টীকা-২১৩. যেমন নূহ, আন, সামূদ 
পথ সম্পদায়। 

চীকা-২১৪. তোযাদের ধ্বংস শাস্তির। 
রবী" ইবলে আনাস বলেন যে, শান্তির ভয় 
দেখানোর পর পরবর্তী আয়াতে একথা 
বর্ণনা করেন যে, যখন শান্তি আপতিত 
হয় তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার রসূল ও 
তাদের সাথে ঈমানদারগণকেও মুক্তি 
দান করে থাকেন। 


'টীকা-২১৫. কেননা, সেগুলো তো সৃষ্টিই; 
ইবাদতের উপযুক্ত নয়। 


টীকা-২১৬. কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান 
স্বাধীন উপাসা, সত্য এবং ইবাদতের 
উপযোগী । 


'টীকা-২১৭ অর্থাৎ নিষ্ঠাবান মুমিন হও | ইবাদত করি, 


টীকা-২১৮. তিনিই উপকার ও 
অপকারের মালিক। সমস্ত সৃষ্টি তারই 
সুখাপেক্ষী। তিনিই প্রতোক বস্তুর উপর 
শক্তিমান । তিনি পরয়োজসানুসারে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রয়োজনীয় সাহায্য 
প্রার্থনা ছাড়াই আপন করায় দাতা 
(19193১3 )। বান্দাদের উচিত 
তারই প্রতি আথহ রাখা, তাকেই ভা 
কণা এবং ভাবাই উপর ভরসা ও নির্ভর 
করা । আর উপকার ও অপকার যা কিছু 
আছে সবই- 

টীকা-২১৯. সত্য" দ্বারা এখানে 
কোরআন বুঝায় অথবা ইসলাম, কিংবা 


বিশ্বকুল সরদার সারাল্লাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম । 


ীকা-২২০. কেননা, তার উপকার সেই 
উপভোগ করবে; 


টীকা-২২১. কেননা, সেটার অপকার 
তারই উপর বর্তাবে। 


চীকা-২২২. যে, তোমাদের উপর 
জবরদত্তি করবো । 


সূরা 1১০ যূনুস 
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১০১. (হে হাবীব!) আপনি বলুন, “দেখো 
(২১১), স্বাস্যানসমূহ ও যমীনের মধ্যে কী 
রয়েছে (২১২); এবং নিদর্শনসমূহ ও রসূল 
তাদেরকে কিছুই দেয়না, যাদের অদৃষ্টে ঈমান 
নেই ৷! 


রয়েছে? কিন্তু এসব লোকেয়ই দিনগুলোর 
মতো, যারা তাদের পূর্বে চলে গেছে (২১৩) । 
আপনি বলুন, *সৃতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, 
আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রয়েছি 
(২১৪) 

১০৩. অতঃপর আমি আমার রসূলগণ ও 
ঈযানদারপণকে উদ্ধার করবো । কথা হলো 
এই- আমার করুণার দায়িত্বের উপর অধিকার 
রয়েছে সুসলঘালদের উদ্ধার করা । 


১০৪. আপনি বলুন, “হে মানবকুল, যদি 
(তোমরা আমার দ্বীনের দিক দিয়ে কোনসংশয়ের 
মধ্যে থাকো, তবে আমি তো সেগুলোর ইবাদত 
[করবো না, যে শুলোর তোমরা পূজা করছো 
(২১৫)আল্লাহ্‌ ব্যতীত ৷ হা (আমি) এ আল্লাহ্‌র 


(২১৬); আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন 
আমি ঈমানদারদের অন্তত হই ।' 
১০৫. এবং এ যে, “আপন চেহারা দ্বীনের 
জন্য সোজা রাখো অন্যসব থেকে পৃথক হয়ে 
(২১৭) এবং কখনো মুশ্রিকদের অনতূক্ত 
[হয়োনা।' 

১০৬- এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত সেটার বন্দেগী 
করোনা, যা না তোমার উপকার করতে পারে, 
[না অপকার; অতঃপর, যদি এমন করো তবে 
[তখন তুমি যালিযদের অন্তর্ভূক্ত হবে। 
১০৭২ ‘এবং আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে কোন 
দুঃখ-কষ্ট দেন, তবে সেটাকে মোচনকারী কেউ 
নেই তিনি ব্যতীত ৷ আর যদি তোমার মঙ্গল 
চান, তবে তাঁর অনুষ্হহকে প্রতিহত করার কেউ 
[নেই (২১৮)। তাকেই প্রদান করেন আপন 
বান্দাদের মধ্যে যাকে চান । এবং তিনিই হন 
ক্ষমাশীল, দয়া” 

১০৮. আপনিবলুন, হে লোকেরা! তোমাদের 
[নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে 
সত্য এসেছে (২১৯)। সুতরাং যে সরল পথে 
এসেছে সে স্বীয় মঙ্গলের জন্যই সৎপথে এসেছে, 
(২২০); আর যে পথভষ্ট হয়েছে সে নিজের 
|অমঙ্গলের জন্যই পথভষ্ট হয়েছে (২২১) এবং 
[আমি তোমাদের কর্ষবিধায়ক নই (২২২)।" 





৯০২. অতঃপর, তাদের কিসের প্রতীক্ষা || 


,যিনি তোমাদের প্রাণ বের করবেন || 
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ক্ীকা-২২৩. কাফিরদের অস্বীকার করা ও তাদের নির্যাতনের উপর। 


কব-২২৪. মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার এবং কিতাবী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে জিষয়া' গ্রহণ করার। 
কা-২২৫ কারণ, ভার নির্দেশের মধ্যে কোন তুল ভন্তির সাবনা নেই এবং ভিন বান্দাদের বহস্যাদি ও গোপন অবস্থাদি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত 


কষেছেন। তার মীমাংসায় কোন প্রমাণ বা সাক্ষীর প্রয়োজন নেই । * 





Es: কক, রর 





সূরা ₹ ১১ হুদ soe পারা: ১১ 

১০৯. এবং সেটার উ পরই চলুন যা আপনার | ESE ES EE ASS 

প্রতি ওহী হয় এবং ধৈর্য ধারণ করুন (২২৩) এ bac 
3 পে ১৩৬ 


পর্যন্ত যে, আল্লাহ্‌ (অন্য) নির্দেশ দেবেন (২২৪) 
এবং তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম নির্দেশদাতা 























[6২২৫)।% I টু ্ cE 
স্ুত্রা ক, 
৩৯৯৬৯৯০১৮০৪ 
সূরা হুদ আল্লাহ্র নামে আর, যিনি পরম আয়াঃত-১২৩ 

দয়ালু. করুণাময় (১)। কুক্‌'-১০ 
ক্রু’ - এক 
১. আলিফ-লাম-রা। 


|এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ | 
পরিপূর্ণ (২); অতঃপর সুবিনাস্ত 
হয়েছে (৩)প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে; 


৩- এবং এ যে, আপন প্রতি পালকের নিকট | 
প্রার্থনা করো, অতঃপর তারই প্রতি তাওবা 











2৪৮ 


EES 





আলমিজ - ৩ 


হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছেযে,সাহাবীরা 
আরম করলেন, “হে আগ্রা রসূল 
'স্রাল্সাহ তা'আলা আলায়কা 
ওয়াসাল্লাম)! আপনার পবিত্র সত্তায় 
বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে।” হুযূর 


ত' বৃদ্ধ করে ফেলেছে 
(তিরমিযী) 

খুব সম্ভব এটা এ কারণেই এরশাদ 
করেছেন যে, উক্ত সব সূরায় ক্য়ায়ত, 
পুনরায় জীবিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ 
অবংজান্নাতও দোববেরবিবরণনয়েছে। 


টীকা-২. যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ 





কোল কোন তাঞ্চলীরৃক্কারক বলেছেন যে, 
হিকমত" ( == ) এর অর্থ হচ্ছে- 
সেগুলোর 'বাচনভঙঈ'কে ( +5 ) 
“মৃহ্কাম’ * ও মজবুত করা হয়েছে। এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের এ অর্থ হবে- 
এ গুলোর মধ্যে কোন প্রকারের 
অসম্পূর্ণতা ও ভুলক্রুটি স্থান পেতে 
পারেনা; বরং সেগুলো মৌলিকভাবেই 
মজবুত ৷' 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়স্লাহ 
'আনহুমা বলেছেন যে, কোন কিতাবই 
সেগুলোর রহিতকারী নেই; যেমন এটা 
অন্যান্য কিতাব ও শরীয়তকে রহিত করে 
দিয়েছে। 


ককা ৩. এবং সূর! সূরা, আয়াত আয়াত এবং পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ কর হয়েছে; অপনা আলাদা আলাদাঙাবে অবতীর্ণ হয়েছে, নিংৰা 'আ্টীদাসমূহ', 
বিধি-বিধান, উপদেশাবলী, ঘটনাবলী এবং অদৃশা-সংবাদসমূহ সেগুলোর মধ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 





* "সূরা যৃনুস' সমাগড। 


এ সৃহ্কাম (7০-০) হচ্ছে_ এ আয়াত, যার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যার মধ্যে একাধিক অর্থের স্ববকাশ নেই । যাতে রহিতকরণ কিংবা পরিবর্তন-পরিবরত্ধনেরও 
সম্ভাবনা নেই । 


চীকা-৪. দীর্ঘ, স্বা্নদাময় জীবন এবং প্রচুর জীবিকা । 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিষ্ঠার সাথে তাওবা ও ইন্তিগফার করা দীর্ঘায়ু ও প্রচুর রিষূক্‌ প্রাপ্তির জন্য এক উত্তম আমল। 
চীকা-৫. যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে উত্তম কাজ করেছে এবং তার ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকার্যাদি বেশী হয় । 


টীকা-৬. তাকে জান্নাতের মধ্যে তার আমল অনুসারে মর্যাদা প্রদান করবেন । কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে এ যে, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত সংকাজ করেছে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভবিষ্যতের জন্যও তাকে সৎকর্ম ও ইবাদতানুসারে শঞ্-নাহায্য প্রদান করবেন । 


চীকা-৭. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন 





টীকা-৮. পরকালে । সেখানে সংকার্ধাদি ৮০১১ 
ও অসংৎকাৰ্যাদির হথাক্রমে, প্রতিদান ও 

শান্তি পাওয়া যাৰে। 44544 

জল, পৃথিবীতে আল দানের SILAGE 
পরও, তৰ 2 (24D 
১০১ টা 

ই জন্য মহাদিবসের (৭) শান্তির আশংকা করছি। তি 


৪. তোমাদেরকে আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন 


র [করতে হবে (৮); এবং তিনি সবকিছুর উপর 
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প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অতান্ত | ক্ষমাশীল (৯)। ০৪৮০৬ 
মিষ্টভাষী লোক ছিলো । রসূল করীম |<. শুনো! তারা আপন বক্ষকে দ্বিভাজ করে 

নিকাহ চালের লাদ (এ জন্য যে,) আল্লাহ্র নিকট গোপন ক্রবে 12920258822 
আসলে অতিমাত্রায় তোথামোদপূর্ণ কথা [(১০)। শুনো! যখন তারা আপন বস্তর দ্বারা সমগ্র 847058270৭5, 

বলতো। কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা |শরীর আচ্ছাদিত করে নেয়, তখনও আল্লাহ্‌ bs ont টি 
গোপন করতো । এর প্রসঙ্গে এ আয়াত [তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। ৩৯১৪০৩এ৩৮অ 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এ যে, তিনি অন্তরসমূহের কথা সম্পর্কে (০4 
তারা আপন অভ্তরে শত্রুতা গোপন করে 

রাখে, যেমনিভাবে কাপড়ের ভাজের ভিতর 





কোন বন্তুকে গোপন রাখা হয়। অপর 
এক অভিমত হচ্ছে- কোন কোন 
মুনাফিকের এ অভ্যাস ছিলো যে, যখন তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্মুখীন হতো, তখন বুক্ ও পিঠ ঝুঁকিয়ে নিতো এবং মাথানত 
করে নিতো। চেহারাকে গোপন করতো যাতে তাদেরকে রসূল করীম সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেখতে না পান। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ 
হয়েছে। 

ইমাম বোখারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার "ইফরাদ' নামক কিতাবে একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানরা পায়খানা-প্রস্রাব ও স্্রী-সহবাস করার 
সময় আপন শরীর বন্ত্রহীন করতে লজ্জাবোধ করতেন । তাদেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে (আর এবশাদ হয়েছে) যে, আল্লাহ্র নিকট বান্দার 
কোন অবস্থাই গোপন নেই.। সুতরাং তাদের উচিৎ যেন শরীয়তের অনুমতি মোতাবেক কাজ করতে থাকে । % 








